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(জাবনী ) ১৫৯ 

পশ্চিম বঙ্গের অথ নৈতিক ভুল সংশোধন 
সমস্তার স্বরূপ ও সমাধান এই সংগা ( আহা) “নৌবিপ্রোহীর। কি 
[fd ( আলোচন। ) অধ্যাপক রাখাল দন্ত ১৬৩ | ম্বাদীনতা সংগ্রামী _ন্‌: ? প্রবন্ধের পরিচিতিতে প্রথম 
নৌবিজ্রোহীর কি দ্বাধীনতা প্যারার শেবে প্রসান্ধর লেশককে ভুলক্রমে 'একমাজ 
সংগ্রামী নন? বলাই দন্ত ১৬৭ | আফিসাররূপে বলা হয়েছে। লেখক একজন রেটিং 


ছিলেন। শংশ্লিষ্ট অফিলারের নাম লেঃ সোবানী ॥ 


এই ভুলের জন্ত জামর| ছুঃখিত। 





( মূলায়ন ) 
জা!গরণ ও বিস্ফোরণ কালীচরণ ঘোষ ১৭৭ 
( বাংলার সশস্ত্র বিশ্লন-ইতিহাস ) ১৯০ 
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জানা বঞ্জাট, কর্মব্যন্ততা, রশ, কঠোরতা ও তুশ্চিত্ত। নিয়ে আমদের 

জাতকের জীবন। এই ভাবে জীবন যাপনের ফলে আমদের 

জীবনীমক্ি ও কর্নতৎপরতা নত হাব পায়। এরূপ অবস্থায়, 
১কন্গুণবিশিট দেশস/ভ তেবজ।দিন ংহিত্রণে অতি আগুনিক বিজ্ঞান 
- সম্মত একটি বিশেষ প্রণালীতে প্রন্তত , হুপরীক্ষিত, সন্ভ। স.লপ্রদ, 

এই ছুটি শক্তিশালী রসায়ন একত্রে সেবন করলে পরিপূর্ণ স্বাস্থ) 

লাত হয় জীবনীশক্রি ও ক্ণক্ষমত। অটুট থাকে) ks fF | 


নাশতা i 
হযতসঞ্জীবন্ৰী ও 

ডে বছরের পুরাতন) 
হাগল। এযপলয়-ঢাকাা কপিকাতা 


ডাঃ ঘোগেশচ ঘোষ এছ.এ.. কলিকাণ! বেন : 
বদ-শাডী, এফ.[ল.এস, [লন] ডাঃ নরেশচজ্ ঘোর. 






, (আমেরিকা) ভাখলপুর এব.বি.বি.এপ, (কলি) 


৷ 
করুন গসারণ শাহের ভৃতপুর্ব অং ক, € আনূ্বেধাং 





গত ১পশে জুন সঙ্ধা পেকে ১রা জুলাই 
কিক্রান্ব-মধারাত্রি পর্ন সিমলাতে ছারতের হধান 
চে 'বীঈন্দির। গান্ধীর সঙ্গ প'/কিস্তানের প্রেসিডেন্ট 
৭. কলাফকাব আল ডুটোর বছ প্রতীক্ষিত শীন বৈঠক 
নানা উত্থানপতনের অনিশ্চিতি ডিঙিয়ে কোনে। স্পষ্ট 
পা। খাবাপঞার রূপ নেবে কিনা সে সম্পর্কে সকল 
শয়ের উপর যবনিক। টেনে দিয়ে নাটকীয়ভাবে 
"কে ১২ টা ৪* (মানটে হু রাষ্ট্র প্রধান 
উঃ ক্ষক সম্পর্ক-সম(ন্ৃত একটি দলিলে স্বাক্ষর 
করে শীষ বৈঠকেএ পরিসমাপ্তি খোধণা 
'রেদ। তাদের এই দালল কূটনৈতিক ভাষায় 
আঃ পাক? (Pact) বাটি (01556)) নয়, সাদ।মাটা 
ভাষায় একটি 'বোঝাপড়া' (Agreement) Aa 
এই বোবাপড়াকে তারিফ করে বলা হয়েছে যে, 
ভারত সরক।র নেহেরুর আমল থেকে পাকিস্তানের 
সঙ্গে হে 'যুদ্ধ রদ চুক্তির’ (No.war pact) cel 
করে এলেছেন, তার চাইতেও এট বোঝাপড়া একটি 
দের! দলিল! 
সিল! বৈঠকের পৃষ্টপটে এই বৈঠকের কামা 


ভ্াান্কত-পাশ্চিস্যান্ড নোল্যাপড়। 2 


৩৭ বন ০ তৃতীয় ধংশ ০ আমাড় ১৩-৯ 


লিপ লৈল শ্চ 


দিচ্ছান্ সম্পর্কে ভারত সরকারের নান! মনোভাব 
প্রকাশিত হয়ছে । তার মধে। "যুদ্ধ নয চুক্তি' সথন। 
‘ধুন্দ-বর্ভন চুক্তি’ ( Non.agression Pact ) 
অন্মতম চিল । আর সব চাততে তাংপর্যপূণ ছিল 
এঘাবং ভারত-পাকিস্তান সমস্যার একটির পর “কটি 
জট খোলার নীতির (Step by 5৫০1) solution) 
পরিবর্তে [দ্বপাক্ষক আলোচনার ভিত এই 
উপমহাদেশে প্থায়ী শান্তির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের 
নিৱাপৱ্তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তই দেশের মধ্যবর্তা 
মীমারেখার পুনধিস্থালের মধ্য দিয়ে সামাগ্রক 
বোঝাপড়ার ভারতীয় নীতি: আর পাকিস্তানের 
থে নীতি ছিল (১) পারস্পরিক সৈগ্ক আঅপসাণণ 
করে দধলীকৃত ভূধণ্ড প্রতার্পগ (২) যুদ্ধবপ্পীদর 
মুক্তি (৩) কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃ স্থাপন । অন্য 
কাশ্মীর সম্পর্কে পাকিস্তানের পুরাতন নীতিতে 
কাশ্মিণীদের আত্মনিয়গ্বণের অধিকারের পুনক/[জডো 
ছিলই। 

ছুই পক্ষের বিঘোবিত নীত্িগুলি ভাড়া, ছুই 
পক্ষই যে সমাধানের বিল্প বিকল্প সুত বৈঠকের 


১৯৮ জয়শ্রী, আষাঢ় ১৩৭৯ 


পূ্ষে আালোচন। করে বোঝাপড়ার নিজ নিজ অস্ঠিম 
সীমার সিজান গ্রহণ করে প্রস্তুত হয়েছিলেন, সেকথা 
বলাই বাহুলা। তাই লিঘলার বৈঠকে আমলাদের 
চাতদিনব্যাপী আলোচনার পরও ছটিল অচল[বস্থা 
মীমাংসার পখরোধ করে দাড়ালো, বীর্ধনেতাদের 
পনের-কুড়ি মিনিটের মধারাতরির বৈঠকেই সঙ্কট 
উত্তরণের পথ খুঁজে পাওয়ার মধো নাটকীয়ত। 
থাকলেও, বস্তঁতপক্ষে, উভয়পক্ষট মীমাংসার আপাত” 
অস্তিমসুত্র নিয়ে তৈরীই ছিল ; এবং এই পূর্বপ্রস্তুতির 
কাঠামোতেই সিমলা বৈঠকের আপাত-মীমাংলার 
পরিলমান্তি হয়েছে একথ! নিঃসন্দেহে বলা চলে 
সাধারণতঃ আলোচনার এগ ধরণের গতি-প্রকতি, 
রাষটরনায়কদের দৃরদশিতার সাবালী দেবার পাশাপাশি 
চুক্তির ক্রটি-বিছাতিগুলি অপব! অন্তঃলারশৃপ্তত। 
আবৃত রেখে, একটা নাটকীল্র পরিণতির হঠাৎ. 
আলোর-বলকানিতে শীর্ষ বৈঠকের শিদ্ধাগুলি 
সম্পর্কে নিধিচার উচ্ব্বাসের কুল্ধটিক। তে সহায়তা 
করে। 

সিমলার সুর্য বৈঠকও এই অনুদানের কোনে 
বাতিক্রম নয়। এই বৈঠকে লংগ্লি্ট র।টঙ্র 
দ্বিপাক্ষিক ও শান্তিপূর্ণ আলোচনায় সদষ্ত! সমাধ।নে 
প্রতিজ্ঞত ছয়ে তাসখন্দ বৈঠকের মত তৃতীঘ পক্ষের 
হস্তক্ষেপ দৃঢ়ভাবে বর্জন করেছে। এই বোঝাপড়ায় 
জন্ম ও কাশ্মীরের সীমান্ত ১৯৭১-এর ১৭ই 
ডিলেম্বরের যৃদ্ধবরতি সীমারেখায় দাপাততত সংহত 
হবে, জ্রস্থু-কাশ্মীরের অন্তিম সমাধান পর্যন্ত । অবশ্য 
এখানে একটি অমোথ সর্ত ছুড়ে দিয়ে জন্দু ও 


কাশ্মীরের সমগ্র পা্কস্তানী শাহকে ভারত সরকার 
কাত স্বীকৃতি দিয়েছেন। সর্তটি চল জন্মু ও কাশ্মীর 
সম্পর্কে হই পক্ষেই ঘে।বিত নীতিকে অন্দাগাও না 


০ without prejudice to the 





করা 
recognised positions of cither side.” 
অনন্য সেই সঙ্গে বল। হয়েছে গবরদন্তি কবে তুই 
পক্ষের কোনে! পক্ষট ১৭ই ডিসেম্বরের ঝন্মু ও 
কাশ্মীরের সীমারেধ। লক্ঘন করবেল।। এ চাড়া 
মন্যান্ত সীমা ১৯৭১-এর ৩রা (ডিলেন্বৱের পাকা 
ভারত সাম্প্রতিক যুদ্ধপূব আন্তর্জাতিক  সামাবেখায় 
তুই পক্ষের গৈগ্ত অপদারিত হয়ে পাপ, [সঙ্গ এ 
কল্চতে পাকিস্তানের প্রায় ৫১৩৯ বসাইল দধলাকুত 
জমি ভারত পাকিস্তানকে এবং পাঞ্জাব ও রাঞ্প্থানে 
প্রায় ৬* বর্গমাইল দখগীকৃত ভারতীয় জম প/কিস্তান 
হারতকে ফিরিয়ে দেবে। 

এছাড়া বোঝাপডায় দুই দেশর মুলা 
ছর্থ নৈতিক, বাণিজি।ক, যোগাযোগ ও পরিষৃকিন 
ঝাবস্থার, এবং সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক .লনদেলে 
প্রতিশ্রুতি রয়েছে। 

আর একটি অধাবহিত শী্ঘ বৈঠকের আগোজন 
এবং ছই রাষ্ট্রের মধ্যে স্থায়ী শান্তি ও পারম্পারক 
সম্পর্কের স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যাবর্তন, যুদ্ধবন্দী 
ও বেসাদরিক বন্দীদের মুক্তি, জন্মু-কাল্মীরের 
চূড়ান্ত মীমালে এবং পরিশেষে কূটনৈতিক সম্পর্ক 
শ্থাপনের আমুলঙ্গিক প্রস্তুতির জপন্ত দুই রাষ্ট্রের 
প্রতিনিধিদের বৈঠকের (বধানও শীর্ষ সম্মেলনের 
বোবাপড়ায় দেওয়া হয়েছে । 


বি 


(a 


+ 
তপ 


বং 


3১৪৯ সম্পাদকীয় 

শীদবৈঠকের পরনর্তী পর্বে হুট গাষ্টের 
পারস্পরিক লক্কল সমস্ঠার সমাধান বলগ্রয়োগ 
বর্জনের পৃঠছুমিঙগায় ্প/ক্ষিক আলোচন।র 


কাঠামোতে লীমিত রাখতে পাকিস্তানের প্রতি্ষতি, 
বৈঠকের অস্তামান্ট সাফলোর নগীররূপে বিশ্ষেভাবে 
এনং সাধারণভাবে বৈঠকের সাফলা সম্পর্কে 
বিভিন্ন মহলে উচ্ালের প্রতিযোগিতা শুর হতে 
গেছে। ইতিপূর্বে পারস্পরিক সৌহাগ্চের ও 
লগযে।গিতার এবং রাষ্ট্রপর্ষের সনদ আগ্রষায়ী 
বলগ্রপ্লোগ বর্জন করে শান্তিপূর্ণভাবে পারস্পরিক 
সকল সমস্ত। সমাধানের প্রতিশ্রতি দিতে পাক্স্টান 
কদাপি কুষ্ঠানোধ করে নাই। তাসখন্দ চুক্তি তার 
শেষ নিদর্শন । নেহেরু-লিয়াকং চুক্তি, নেহেরু-আয়ুব 
চুক্রি,  তাদযন্দে  কোসিগিনের খবরদারীতে 
শাস্্ী.আঘুস চুক্তি, রাষ্ট-দজ্ঘের সনদ-_সন্‌ই বার্থ 
করে সেজস্ট চতুর্থবার পাকিস্তানের ভারত আক্রমণেও 
বাধে নাই। আর্ত ১৯৭১-এর ৩র। ডিসেম্বর থেকে 
চতুর্থারের পাক-ভারত ১৪ দিনের যুদ্ধের পর এই 
উপমহাদেশের শরির বিন্যাস ও ভারদামোর গুরুতর 
পরিবর্তন হয়েছে। ত! সব্বে৪ পাকিস্তান ইতিমধো 
যুদ্ধে পরাজয়ের পর, সমরাস্ত্র সংগ্রহ করেছে, যুদ্ধ- 
বিরতি সীমারেধা বার নার লঙ্ঘবন করেছে, জন্মু- 
কাশ্মীরের প্রকৃত নিয়্্রপরেপ। ( actual line of 
control ) লঙ্ঘন করে ভারতীয় বাহিনীর দখল 
থেকে তৃইটি খাটি সশস্ত্র আক্রমণে মুক্ত করেছে। 
পাকিস্তান গত মা্চ-এপ্রিল মালে চীনের কাছ থেকে 
৬৪টি মিগ-১৯, জেট জঙ্গী বিমান ও ১০০টি টি-38 ও 


টি-৫৯ টাস্ক, ভোট সমরাস্ত্র, মেসিল গান এবং ওটি 
উপকূলের উপযোগী নালা জলঘান সংগ্রহ করে গত 
যুক্ধে সমরান্ের ক্ষয়-ক্ষতি পূরণ করে এনেছে 
এবং সিন্ধু ও বেলুচিন্তানে নৃতন ভ্ুই ডিভিলন 
সামরিক-বাহিনী তৈরী করেছে। এরপর ভারতে 
আটক ৪ ডিডিগন বৃদ্ধবন্দী মুক্ত করে নিতে 
পারলেই পাকিস্তানের সামরিক শক্তি ১৫ ডিভিঙগনে 
পৌঁছাবে । 

এট পরিস্থিতিতে সলগ্রয়োগ বর্জন ও শাস্তিপূর্ণ- 
ভাবে সমস্যার সমাধানের পাকিস্তানী প্রভ্ক্রিতির 
কোনো বাসর জপাগণের নিদর্শন ছাড়াই ভারতীয় 
সেনাবাহুনীর ১৯৭১-এর প্রাক গ-র। ডিসেম্বরের 
সীমানায় আপলারণে ইদার্ধের স্বাক্ষর থাকলেও, 
ভারতীয় স্বার্থ রক্ষার শ্থাক্ষর আছে বলে 
ভারত সরকার দাবী করতে পারবেন না। 
স্থায়ী শান্তর ভিত্তিতে সামগ্রিক মীমাংসার 
(durable 9৩৪০০) ভারভীঞ প্রত/য়কে পিছু 
হটিয়ে ভারতের পরিত্যক্ত 'একের পর এক 
হাপা-এর (36 by 3067) ঝার্থ নীতিতে 
প্রত্যাবর্ডলে ভুটে। ভারতকে বাধ্য করেছে! তাই 
লাহোরে ফিরে তৃট্রো সদপেঁ ঘোষণা! করেছে 
যে “একের এক ঘাপ” নীতিতে প্রত! বর্তলে ইন্দির। 
গান্ধীকে বাধা কারয়ে কূটনৈতিক কৌশলে ভারতের 
ওপর লে একহাত নিয়েছে। ভূটো আরও বলেছে 
“ভারতের সঙ্গে 'যুদ্ধ নয়া চুক্তি স্বাক্ষরে 
পাকিস্তান আদৌ প্রস্তুত নয়।' পাকিস্তানকে প্রমি 
ছেড়ে দেবার উদাধের পাশাপাশি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 





১৫» জয়শ্রী, হাড় ১৩৭৯ 


পর পবানৃত ছামান*ব ও পোলাগ্ডের সীমারেখ। 
'9দের-ন/ইলে নদী বরাবর লাইনে পাকাপাকি করতে 
সোভিয়েত কশের জেদের তুলনা করা চলে । জার্মানী 
হবার [বশবুন্ধের আগুন ছড়িয়ে মধা ইউরোপে যে 
ধ্বংসের ছাগুর ডেকে এনেভিল তার পরিণতিতে, 
লোভিংঘত সাতিনীৱ পশ্চিম সালিলের কিম্বা জার্মানীর 
পৃ সীমা দপলদারী ছেড়ে দিতে ঘৃক্পূর্ব ১৯৩৭ এর 
সমানে প্রহাবর্তনে (যমন অনমনীয়»। ডিল, দেষ্ট 
সোহিয়োশ রাশেরই অনুসরণে ভারতার্ব৪ তার 
উ্টেজিক =1“ণে ৩র। ডিসেম্বরের ধৃদ্ধপূর্ষ সামারেখ! 
ইবন না করে ১৭ই ডিলেন্বরের প্রকৃত নিযন্ত্রণ 
রেখার কাছাকাঙি নূতন আহুর্জাতিক সীম। রেখা 
“টন দোভিয়েত কুশ ও তর দ্বিতীয় যুদ্ধের মিতদের 


সস্তাবা স্পত্তির জবাব দিতে পারহে|। প্রিভীয় 
বিদ্বগদ্ধর পর মিরপগদের আপত্তির মুখে 
লো শেহ গল এ৪দের-নাতসে লাইনে জার্জীনত 


পাল্বাস্ত শীমারেশাকে নিদিষ্ট করে দিয়ে কুশ্চেডড 
পেরেছিল, “The Order-Neisse 
(lOth 
Nov, 1953), ভারতবর্যও সেই দৃষ্টান্ত অন্থুদরণ 
কব সীমারেখা ক peace fontier 
নামকাপ করতে পারতো। রাজনৈতিক ও 
স্টেক ওঁদের 'পাপ্টাপাপ্টি ( quid pro 
U০) বঝা-ক্চ" ন। রাখলে, সেধস্পের ধঁদার্ধ 
কূটনৈতিক পরাজয়ের নামান্তর হয়ে আক্রমণকারীকে 
প্রশ্থয় দিয়ে থাকে। বিজিতের প্রতি সিজেতার কোনো 
প্রতিহিংসাহ্থল5 মন|ভাব নয়, রাষ্ট্র স্বার্থের প্রশ্নই 





যেমন বঙ্গ 
froneier is the peace fonticr® 


নূতন 


পারস্পরিক বোঝাপভাব চুড়াঙ্গ নিল্নমাকরূপে গণা 
হতে বাধা । 

কাশ্মীর প্রশ্থেও এই বোঝাপডায় পাকিস্তান ভার 
পূবাতন নীতির পুনরাবুত্রিতে ভারতীয় স।ঘ আদায় 
করে নিয়েছে । কাশ্মীরের আত্মনিয়ন্ণ, বাটদেংঘের 


হস্তক্ষেপ প্রভৃতি কাশ্মীর সম্পর্কে সবগুলি 
পাকিস্তানী অঙ্কুশ এট বোঝাপড়ায় অন্ুবিদ্ধ হয়ে 
গেভে। ইতিপূৰৰে পাকিস্তান এক তরফ যে 


অঞ্ধুশগুলি দিয়ে ভারতকে আঘাত করতে। কাশ্মীরের 
প্রশ্নে, ভারতীয় সায়ে আরও বলিষ্ঠ গয়ে সেই 
অঞ্কুশগুলির আঘাতে ভারতবর্ষককে পযুদন্ত করে 
পাকিস্তান পরিস্থিতি আরও জটিল করে তুলবে না 
তার নিশ্চয়! কোথায়? আর বলপ্রয়োগ বর্জনের 
পাকিস্তানী প্রতিশ্রুতি ? মস্কোত সাল্প্রতিক (নক্সন- 
ত্রেঞনেভ লীর্ঘ বৈঠকের পর “.সাভিয়েত ইউনিয়ন ও 
যুক্তবাষ্টের মো পারস্পরিক সম্পর্কের মৌলনাতিরদ 
নাটকীয় ঘোষণায় ল/মরিক সংঘাত ও আণবিক 
যুদ্ধবন্ধের আপ্রাণ চেষ্টার উচ্চাঙ্গের উদার উল্লেখ 
সম্পর্কে ঘোষণার অসবহিত পরেই যদি কিসিংগার 


খোলাখুলিই বলতে পারেন যে এই উদারত। উগ্র 


পক্ষই যে কোনো সম অগ্রাঙ্থ করতে পারে, 
তবে পাকিস্তানের পক্ষেও মহাজনদের সে-পথ গ্রহণে 
অন্তরায় কোথায় ? 

হুতরাং কাশ্মীর প্রশ্থা দিমল। বোঝাপড়ার “."- 
without prejudice to the recégniscd 
positions of either side” সর্তটি যুক্ত হয়ে গত 


(শেহাংশ ১৯৯ পৃঃ) £ 


নব 


নী 


পূৰ প্রক্ানাক লন 


ন্যাহজ্াাক্ত ভান্দ-ল্লিগৃপ্ন্য 8 ভিডকল অন্যান 


্রীত্রিপুরাশস্কর দেন 


ভারহনধের লত। যে শুধু ভৌগোলিক সত্তা নয় 
একট। আত্মিক সত্তা আর এঠ জন্যেই ভারছ অখও 
ও আলিডাজ,__এট। স্বামী বিবেকানন্দ, রণা শ্রনাথ ও 
শ্রমরহিনদের বলী। বৈচিত্র ভেতর একের 
অন্রহাত, সর্দচুতের আত্ম সাক্বোপলন্ি_সমগ্র 
[বশ্বের কাছে তারতববের এই [শেয নানী আর 
যতদিন পধাস্থ পৃথিবীর মানুষ এত বালীর 
গুয়েজনাএতা উপলদ্ধি *বে, ত৬দিন ৩:রতেণ মৃত়া 
নাই। স্বামী বিবেকানন্দ ঠার 'বর্যুনান তাৎ৬-এ 
বলেছেনঃ 
‘হে ভারত, তুলিও ন, তেনয় নাগীঞ্জাতির 
আদর্শ সীত।, নাবিত্রী, দমগ্রদ্বী, তুলিও না, তোমার 
উপাস্য উম।ন৷থ সর্ববগারী শঙ্কর, হুলিও না, তোমার 
বিবাহ, তামার জীবন, তোমার ধন, হাশর সুখের, 
|নছের ব্যকিগত মুখের জন্তু নহে, ভুলিও না, তুমি 
জন্ম হইতেই মারের জঙ্টু বলিগ্রদ্ধ। ভুলিও নাঃ 
তোমার সমাজ সে বিরাট অহামংগের ছায়ানাত্র, 
তুলিও না, নীচ জাতি, মুচি, অজ্ঞ, মপর তোমার রক্ত, 
তোমার ভাই’ । এই পরহিত্ত্রত সর্ববগ্রারী সঙ্ালী 
* ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্নও দখেঙেন, ভারতের 








অগণিত জনগণের অর্থ নৈশ্ঠিক ছর্গতি ও শিক্ষার 
ভার, তখাকধিত নীচ কার্ণহ প্রতি উচ্চ বর্ণের 
উৎংশীডন এবং সর্বোপরি বিদেশী শালসের শোছণ 
নীতির ফলে সর্নবধ্যালী দারিগ্র। স্বামীর অন্তরকে 
গভীর ভাবে ঝধিত করেছিল কিন্ত কাপুরুষত। ও 
পপান্থকরণের খারা! যে কোনে। জাতিই শ্বধীনত! 
লাভ করাতে পারে না, লে কথ! (নি উদাত্ত কাঠ 

| করেছিলেন । (তিনি বলেছেন 2 

22 আগ, এই পরামুবাদ, এই পরান করণ, 
এই, পরমুখাপেক্ষা, এই দাগনুলত দ্বববিলতা, 
এই দ্বণিত আছন্ত নিঠুরতা, এই মাঞ্জ সবলে 
তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই দ্্াকর 
কাপুরুষত! লহারে তুমি বীরডেোগা। স্থাধানত। লাভ 
করিবে’! 

স্বামী বিবেক৷নন্দের মতে ভারতের স্বাধীনতা 
অঞ্জন করার অর্থই হচ্ছে ভারতকে স্বমহিমায় 
প্রতিষ্ঠিত করা, শুধু বি.দশীর শাসন ও শোষণ থকে 
ভারতকে মুক্ত করা নয়। স্বামী বিবেকানন্দের মতো! 
রবীন্্রনাথ, শ্রীমৱবিন্দ এবং নেতাজী স্বভ।বচন্দ্রও 


অতীত ভারতের মহিদা ধাননেজে প্রতাক্ষ 


১৫২ জয়ী আহাঢ় ১৩৭৯ 


করেছিলেন। রবীশ্রীনাথ ভার ধানের তারিক কালের খণ্তিন ভারত-দম্পর্কে সলা! চলে ন। লগ্ 


সম্বোধন করে বলচেন £ শ্বাণীন ও সার্বভৌম বাংলদেশ ও পশ্চিম বঙ্গ নিয়ে 

“ময়ি ভূষন-ছনে।-মোহিলী বে ভৃধণ্ড আজ সাংস্কৃতিক একা বন্ধনে মিলিত হুতে 

অয়ি নির্মল সূর্ধাকরে জ্বল ধরণী চলেছে, .সই ভূখণ্ডের অধিবাসীরা কি তাদের স্বদেশ- 

জনক-জননী-আলনী । জননীর ( মরথাৎ বঙ্গমাতার ) উদ্দেশ্য আবার 

নীল সিল্ধুঞ্ল ধৌত চরণতল, কোনোদিন বলতে পার্কে--'স্াণ্ডার-দ্বার খুলেছে 

অনিল-বিকম্পিত শ্যামল অঞ্চল, জননী অল্প যোঙেছে লুটিয়া’? এ কথার উত্তর 
অন্বরচুস্থিত ভাল হিমাচল, দেবার সময় হয়ত এখনে। আসেনি )। 

॥ শুদ্ব তুষার ক্িরীটিনী ।” “বন্দে মাতরম্‌’ মন্ত্রে দীক্ষিত বাংলার মনন্থী 

ইহ! মহিমমঘী =ারতমাতার অপরূপ রূপের সন্তানেরা শুধু মা! বা ছিলেন, তা দেখেন নি, মা 

বণন। । ॥ যা হবেন, দিবাদৃষ্টিতে তাও দেখেছেন। তাদের 

তারপর £ চোখে ভারত জননীর মৃধতি হচ্ছে একটি অধণ্ড 

‘প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে ভাবমূর্তি । ভারতকে অবস্টি পাশ্চান্তা সভাতার 

প্রথম সাম রব তব তপোবনে লিষ্ট হতেও অনেক কিছু গ্রহণ করতে হবে কিন্তু 

প্রথম প্রচারিত তব বন-ভবনে প্রতীচী সভ্যাজাকেও একদিন ভারতের অথাযুলাধন! 


জ্ঞানধর্ণ্ম কত কবা কুট ৷ এহণ করতে হবে, যে বির দ্বার! অমৃত লাগ 
জানে, বিজ্ঞানে, অধ্যাঞ্থদাধনায় এবং সৌন্দর্য করা যায়, সেই পিগ্তা। শিখতে হবে, তাই ভার/ঙর 
চর্চায় বে ভারতমাত! মহিমময়ী এবং লমন্ত ধুঁগতের লভ্]ত! মায় ৷ 


বিনি গুরুত্থানীয়া, ইহ! সেই ভারতেরই । ভারতকে ধারা সশস্ত্র বিপ্লবের পথে স্বাধীন করতে 
গানের শেষ কয় পংক্তি চেয়েছিলেন, তাদের সামনেও উদ্ভাপিত হয়েছে ভারত" 
এচরকল্যাণময়ী তুমি ধন্ত, মাতার এই ভাবমূর্তি, অর ভগবান বাস্বদেবের 
দেশবিদেশে বিঙরিছ অল্প, * সীমুধ-নিঃন্থত বাণীর হান করেই ভার! মৃতকে 
জাহ্নবী-বমুন।-বিগলিত্ত করুণা অতিক্রম করতে শিখেছেন] সবাই আনেন, 
পুণ।-পীবূঘ-স্তন্তবাহিনী’ । রবীন্ত্রনাথের স্বদেশী গান এই সময়ে তাদের দিয়েছে 
এখানে দেশে-বিদেশে হিনি অল্পদাত্রী কল্/াণময়ী, অভয় মন্ত্রে দীক্ষ।। ঘেমন : 
সেই ভারতমাতার পরিচপ রয়েছে। ( জঅবশ্তি, “গো আমার দেশের মাটি 
‘দেশ বিদেশে বিডরিছ আল! কথাগুলি এ তোমার পরে ঠেকাই রাপ।, 
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মাতে বিশ্বঘয়ীর, তেনাতে 
বিশ্বায়ের আচল পাতা । 


অথব! : 
"বিধির বাধন কাটবে তুমি, 
এই শকমান' 
অথবা £ 
“ওদের বাধন বত শফ্ তবে 
মোদের বাধন টুটবে, ততই 
মোদের বাধন টুটবে ৮ 
অথগ। £ 
‘যদি তার ডাক স্তনে কে না আলে, 
ভবে একল। চলর ৷ 
ষ্টত্যাদি। 


অবশ্যি, এ কথ! সত্য যে, বাংলার (বিধ্লবী তরুণ 
দলের ঠিংসখক « গুপ্ত ক্রিয়াকলাপের পশ্চাতে 
রবীশ্রনাথের নৈতিক সমথন ছিল না, তিনি চিরদিন 
বিশ্বাল করছেন, বলদৃপ্তের বিরুচ্গে তর্ননলের প্রতিরোধ 
যদি ঙ্গান্ব্রি+ ও সংঘপন্ধ হয, তবে প্রবলকেও একদিন 
ন! একদিন নতি স্বীকার করতেই হলে । মহাভারতের 
একটি শ্লোক রণাজ্দ্রনাণের মলের ওপর বিশেষভাবে 
প্রভাস বিস্তার করেছিল । শ্লোকটি এই £ 

‘আ-্ণ্োণৈধতে তাবৎ ততো শজ্জ।ণি পল্চতি। 

ততঃ লপড়.ন্‌ ছয়তি সমূলন্ত শিনশ্ুতি ৪ 

অধর ছারা মানুষ প্রথমে বুদ্ধি লাশ করে, 
অধর ব্বাগাই লে জাগতিক অনল লাত করে, 
অনান্দ্রর ছারাই লে শক্রগণকে হয করে কিন্ত 
পারণামে অধর্ম্মাচারী সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। 


যেখানে বঙদৃপ্ত আন্ুরী শক্তি দৈধী শক্তির 
বিরুদ্ধে সংগ্রামে রত হয়, লেখানে এ কপ! লতা । 
কিন্তু বেধানে অতাগারিত মানুষ অন।াচারী শালিক" 
গোষ্ঠীর কনল থেকে দেশকে সুভ করার ছন্দে খালু 
হত্যার আশ্ৰয় গ্রহণ করে, লেখানে উৎগীডডিতেরাই 
অপরাধী ভল্প, ইতাই ছিল রনীশ্রনাথের অভিমত। 
কিন্তু বিশে শতকের প্রথম দশকতে বাংল।দোশে যে 
সশস্ত্র বিল্লস দেখা দেয়, তার মূলে ছিল বাংলার ছুই 
মনন্বী সনম্ব/নর প্রেরণা, - নিপিনচঙ্্র পাল 9 
শ্বীমরবিন্দ 'ঘায। স্বামী সিবেকানন্দ ভাৱতের 
গাধীনতার শ্বপ্র দেখেছিলেন, আর তার 'মানসকন্ু।' 
ভগিনী নিবেদিত! তীর মহাগ্রঘাণের পর বাংলার 
শুরুপগণকে সশন্ত্র হিধবের পথেই প্রেরণ! দিয়েছিলেন। 
সর্বেবোপরি বিপ্লবী সঙ্্াপী ্রক্ষগান্ডর তার সম্পাদিত 
পত্রিকায় যে সকল স্বালাময়ী ও ওজান্যনী 
রচন। গ্রকাশ করেছিলেন, তার গ্রত্াধে তরুপগণের 
ধ্যাযিত ইংরেজ-বিতেষ বহ্নিক্ূপে প্রস্থলিত হয়ে 
উঠছিল 

এককালে বাংলার অধিকাংশ বরেশ্য সন্তান 
(রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত ) বিশ্বাস 
করতেন যে, এদেশে ৯ংরেজের শাসন বিধাতৃনিদ্দিষ্ট 
(61০৮10০0181 )। আর নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে (বিচার 
করলে এ কথা স্বীকার করতেই হয় যে ইংরেজের 
বণিকবৃততি। তার প্রভুস্ববুদ্ধি ও তার উৎকট জ্বাতাভিমান 
স্তারতবাসীর জীবনে নান! অভিশাপ বহন করে 
আনলেও ইংরেজি শিক্ষার ফলেই আমাদের 
দেশে অভি অন্যকালের ' মধ্যে জাতীয় চেতনার 
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উন্মেষ ঘটেছিল 
অবাঞ্ছিত ছিল। ) 


( হদিও এট। শাসঝগোচির 
আমরা বলেছি, ধিনি সর্বপ্রথম 
সমগ্র ভারতের তরুণদের মধ এই জাতীয় 
চেতনাকে জাগ্রত ভুলেছিলেন, ধার 
অলাধারণ বাগপিভৃতভি এবং ইতিহাস ও রাজনাতি- 
সম্পর্কে গভীর জ্ঞান তাকে 'মুকুটহীন রাজার? 
আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, তিনি রাষ্টরগুরু স্বরে ন্্রনাথ, 
বাংলায় ভাকপিচুবের জনক নাঙ্গ!লী স্বরেন্দ্রনাথ ৷ 
অবশ্যি, উনাধংশ শতাব্দীর শেষ পাদেই ইংরেজ 
রাজক-সম্পূ্ক বাঙ্গালীর মোহভঙ্গ হতে আরম্ভ 
হয়েছিল । যে কেশনচত্দ্র সলেছিলেন, Loyalty 
is our creed’ তিনি প।শ্চাত্রা দেশ থেকে ভারতে 
অবতরণ করে প্রথম বর্তায় বলেছিলেন £ 

‘If England rules in the interests of 
Manchester, perish British rule in 
India.’ 

তার শেষ বক্তৃতাদও তিনি মর্শ্মন্পর্শী ভাষায় 
পাশ্চান্তা জাতির শোষণের ফলে প্রাচা জাতির 
হু্ধিশার কথা বর্ণনা করেছেন) 

১৯০১ উষ্টাকে বিপিনচজ্্র পাশ্চান্তা দেশসমূত 
থেকে প্রত্যাবর্তন করে The New India লামক 
সাপ্তাহিক ইংরেজি পাকার ৩তিষ্ট। কঝাবেন। 
পত্রিকা নব) ভারতের ঈগার আদর্শ ঘেবিত হয়। 

‘New India can no more ignore the 
spiritual of the 
Hindus, than the higher elements of 
Muhammadan culture or the intellec- 


করে 


এ 


ancient treasures 


tual and moral ideals of modern 
European civilisation.’ 

কিন্তু ইংত্জে শাসন-সম্পর্কে মনন্বী (4পিনচন্রের 
মল যে ধাঁরে ধীরে “মাঠমুক হচ্ছিল, 'এই পত্রিকায় 
তার পরিচয় সাতে । [তলি ইংরেজ-শালনের ছুটি 
গুকতর ক্রুটর উল্লেধ কারছেন_-(১) দেশীয় শিল্পের 
বিলুপ্তি ও ঈংবেজের অর্থ নৈতিক শোষণের ফলে 
দেশের সর্বাধা।গী দাবিদ্র। ও (২) জাতীয় শিক্ষার 
অভাবে ভারতবাসীক "স্বীয় এরতিহী দন্বন্তে আন্ত! ও 
পরানুচিকীধা ' (4পিনচন্দর আমাদের 
দেশের পচলিত শিক্ষা জাতীয়e (national) ay, 
যুক্তিসঙ্গত (90107৭]. নয। এট সময থেকে 
(বিপিনচন্রের মনে ইংরেজের বিরুদ্ধ সিক্ষোভের বন্ছি 
পুজ্জীসুত হতে থাকে এনং ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে তার 
দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় নিশেষ9াবে লক্ষ কর] আায়। 
এই সময়ে উপাধ্যায় ব্রক্মধান্ধব ‘সন্ধা! কাগঞ্জের 
গ্রতিট। ঝরেন। আই্টাজের জুলাই মাসে 
লোনার বাংলা? ও রাজা কে? নামক ছুটি রাজজ্রোহ- 
মূলক পুপ্তিকা বাংলা দেশে বহুল প্রচারিত হয়ে 
খাংলার তরুণগাপর মনে উংরেজের বিরুদ্ধে গ্ুত/ক্ষ 
সংগ্রামের স্পৃত। জাগিয়ে তোলে । আবার এই বৎসর 
আগষ্ট মা/স স্বদেশী আন্দোলনকে উপলক্ষ্য করে 
বাংলার বীর লন্তানগণ দেশের গপ্ে আত্ম/ছতি দেবার 
সংকল্প গ্রহণ করে। সকলেই জানেন, বাব প্রতিনিধি 
চর্ড কাঞ্ডজনের ছরভিলন্ধি প্রস্থত 'বগ্রভঙ্গ 
আন্দোলনকে" উপলক্ষা করেই লমগ্র বাঞ্রাল| ভরত 
একাবন্ধ হয়ে কেমন করে ‘settled fac 


সংলছেন, 


১৯৭৫ 
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‘unsettled’ করে। মনশ্বী হারেল্রলখ দত 
বলেছেন £ 

'রাজপুরুষদিগের অদূরদশিতায় এ আন্দোলন 
রাজনীতির উদ্বেল ক্ষেত্র ছাড়িয়। শিক্ষার অহৃ্গেল 
ক্ষেত্রে অনধিকার প্রবেশ করে। ইহা হইতেই 
বঙ্গদেশে জাতীয় শিক্ষার সূচন!” । 

বঙ্গতঙ্গকে উপ্‌লক্ষ। করে বাঞ্গাী একদিন 
"অরদ্ধন” ব্রত পালন করেছে, রাখীবন্কনের ভেতর 
দিয়ে সমস্ত হম্ব-বিভেদ বিশ্বত হয়ে একা বন্ধ হয়েতে। 
এদিকে বিশ্ববিষ্ঠালয়র্ূপ গোলামখানার লঙ্গে ছাত্র- 
সমাজ অলহঘোগ করার সংকল্প এহণ করেছে, 
গোলদীঘতে এই উপলক্ষে) মহতী সভার অনুষ্ঠান 
হয়েছে এবং সাংলার বরেণ্য সম্ভান নুবোধচজ্জর মল্লিক 
স্বোবণ। করেছেন, জাতীয় বিশ্ববিস্ঠালয়ের জস্তে (৬নি 
এক লক্ষ টাক! দান করবেন। তখন বাঙ্গালীর ঘনে 
এক মহ!ভাবের জোয়ার এসেছে আর এই জোয়।রের 
মাবনে দেশের নেতৃয়ন্দও ভেসে গিয়েছেন। মনন 
হীরেশ্রনাথ প্রমুখ খদেশী মগ্রে দীক্ষিত ঝাঙ্গালীগণ 
চেয়েছেন, পূতচরিত্র আচাধা গুরুদাস জাতীয় শিক্ষাকে 
দ্বদেশ ও হুঙ্জাতির কল্যাণের পথে পরিচালিত করুন। 
মনন্বী হীরেন্রনাথ স্তর গুরুদাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে 
এই বিঘগটির অবতারপ। করেন। গুরুদ/লের 
শ্বদেশপ্রেম ও আজ।তা।ভিমান কারে! চাইতে কম 
ছিল না। কিন্তু তার হ্যাদগ্াবেগ বাইরে প্রকাশ 
পেত না! আচার্ঘ। ভূঁদেব সুখোপাধ্যায়ের মডে। 
আচাধ। গুরুদাদও ছিলেন খ।টি ত্াক্ষদ। হীবেন্্রনাথ 
লিখছেন £ 

আ|খাঢ় '৭০--২ 


‘জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে অনেকক্ষণ কথাবার্তা হইল । 
তিনি ধীর ও সংযত ভাবে “নু” ও “কু" উচয় দিক 
দেখাইয়া বুঝাইতে লাগিলেন-_জাতীয় শিক্ষার 
উপঘে(গত! এবং আশু প্রয়োজনীয়ত। তিনি নিজেই 
খ/াপন করিলেন কিন্তু বিশ্ববিভালয়কে বয়কট করার 
প্রস্তাব যে অযৌক্তিক, তাহাও প্রতিপন্ন করিলেন” । 

যাই হোক, আচার্ধা গুরুদাদ জাতীয় শিক্ষাকে 
কল|।ণের পথে পরিচালিত করার দায়িত্ব- চার গ্রহণ 
করলেন। বাংল! দেশে জাতীয় শিক্ষা পরিঘদের জন্ম 
ছোলে।। এই পরিবদের উন্নন্ডিকল্পে ধার! বিখুল 
সম্পত্তি দান করেছেন. তাদের 'ভতর ক্র.জন্রফুমার 
রাগ চৌধুরী ও মহারাজ স্ূ্ধাকাণ। আচার্ধা চৌধুরীর 
নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগা ) আগার গুকুদালের 
প্রেরণাঞ্প স্যার রাসবিহ।র) ঘোহও দেশে জাতী 
শিক্ষার প্রসারকলে প্রায় বিশ লক্ষ টাকা দান 
করেছেন) ( রাদবিহারীর উইল )। স্যার গুরুদাস 
জাতীয় শিক্ষার প্রণালী, পদ্ধতি, পাঠা-তালিক। ও 
এ্থপত্ের নিদর্শন রচনার মূলে ছিলেন। দেশের 
শিক্ষা্থাদিগকে জাতীয় ভাবে টদ্ধন্ধ করাই ছিল 
জাতীয় বিভালয়ের উদ্দেশ্য তথাপি ছয় সাত বৎসরের 
ভেতরেই জাতীয় শিক্ষ/সম্পর্কে লোকের উৎসাহ হখন 
স্তিমিত হয়, তখনও গুরুদাস স্থিত প্র ব্যক্তির মতে। 
নিজের কর্তধা পালন করে গিয়েছেন। পরবর্তী 
কালে গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের সমদ হে 
সব জাতীয় বিজ্ঞ/ল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার পল্চ/তে 
কোনো হুনিদ্দি্ট পরিকল্পনা, উদ্দেশ্য বা পাঠ।সূচী 
ছিল না, এই জন্যে অল্পকালের ভেতরেই সেই বব 


১৫৬ আহ, আবাঢ ১৩৭৯ 


তথা-কখিত জাতীয় বিস্তালয় বিলুপ্ত হয়ে ধায়। 
প্রথম ছা ঘৃদ্ধের পর তন্ত্রাচার্যা স্যার জন উত্তফ ভার 
Is [5018 civilised’ গদে বলেছেন-_ভারতনাসী 
বগি ভারতের লংস্কৃতি ও এঁতিক্রের সঙ্গে পরিচিত ন! 
ছয়, তবে তার পঞ্চে পাশ্চাত্য শিক্ষ।-- বিশেষত 
দিশল[রি স্কুলের শিক্ষ। হবে, 'devitalising. 
dehumanising and demoralising’ অর্থাৎ 
এই শিক্ষা তাদের প্রাণ-শক্তিকে জবসাদগ্রস্ত কর্বের 
এবং ভাদের ভেতর মানবত্তা-বোধ ও নীতি বোধকে 
জাগ্রত হতে দেবে না। বিদেশী পণ্ডিত দীর্ঘকাল 
পূৰ্বেৰ যে লত্য উপলদ্ধি করেছিলেন, স্বাধীন ভারতের 
শিক্ষাবিদগণ কিন্তু লেই সভা উপলক্কি করেন নি। 
জাতী শিক্ষাসম্পর্বে ওদের মনে কোনে| হুম্পষ্ট 
ধারণা না থাকায় ভার। দেশের শিক্ষা-পঞ্তিয কোনো 
মৌলিক পরিবর্তন সাধন করতে পারেন নি। জটিল 


উদ বিদেশী হয়েও য। বুঝেছিলেন, স্বাধীন ভারতের 
বিদেশী ভাবাপল্প, ভারতীলস সংস্কৃতির এতি শ্রদ্ধাহীন 
ধুরদ্ধর শিক্ষ[বিদগণ ত| বুঝতে পারেন নি। শ্বধীন 
ভারতে বদি ভারা জাতীয় শিক্ষার প্রবর্তন করতেন, 
তা হলে আমাদের দেশে বা।পক ভাবে এদন ধিপথায়, 
এমন প্রচ্গনততা, এমন আদর্শভ্রংশ দেখা যেতো না। 
স্বদেশী মুগ জাতীয় শিক্ষালম্পর্কে বাংলার যে লন 
মনস্বী পুরুধ স্বাধীন ভাবে চিন্তা করেছেন, তাদের 
ভেতর শ্রী অরবিন্দের নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগা । 
এ বিষয়ে ভগিনী নিবেদিতাও নতুন আলোকপাত 
করেছেল। দেশপ্রেমিক সর্বতাস। সতীশ চন্দ্র 
সুখোপাধ।ায়ের ‘ডন্‌' পত্রিকা এই জাতীয় শিক্ষার 
আদর্শ ই প্রচার করেছে । সুতরাং এই গ্রমাঙ্গর 
আলোচন। এখ।নে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না 
(ক্ৰমশঃ ) 


দ্েশবদ্ধুর নামে ২ নচিকেত। ভরন্বাজ 
[ শতবর্ষ নিবেদিত ] 


সেই হন্ত নর়কূলে লোকে যারে নাহি ছুলে,_ 
আমরাও ছুলিনি 
অন্ততঃ মনের মন্দিরে আম€। লব| করে করে 
বুঁ/চিয়ে রেখেছি আহ। তোমাকে হে কে)চে সোফা 
চায়ের কাপের ঝড়ে_এবং সম্প্রতি নান] মিনি 
পত্রিকার অন্তরালে, সম্পাদকীয় স্তন্তে, আরে! নান 
কালির অঞ্চরে। 

দেয়ালেও শোত। পাচ্ছে তোমার বিবর্ণ ছবি,- হদিচ রুপ্ম ম!কড়সায় 
স্তন্ধ ছবি বিরে থাকে। 

কিন্তু আমর! আঙ্ছে। পারিনি 
সামাপ্ততম রূপ দিতে তোমার ইচ্ছাকে ঘরে ঘরে 
ভীবনের ক্ূপকল্লে। ন্বরাঞ্া এখনে। সুদূর পরাহত। 
আমরা জানি না আজে! আমরা তোমার কাছে কত দীর্ঘ নী । 
কত অন্ধকাগ তুমি দশহাতে করে গেছ নিঃশব্দে নিত । 
তোমার সৰ্ব্ব ত্যাগ--তার মূলা আমর! আজে! দিতে বে পারিনি, 
কোনোদিনও হয়তো পারব ন1? 
রোজ পরিচিত বলে আময়! এই রোদ্দ রেষ সোনা 
চিনতে পারি না। হাওয়ার আতিথা এত সহজ বলেই 
ভুলে থাকি-- : তোমাকেও আজ আমর! এমনি করেই 
ভুলে গেছি। অথচ আশ্চর্য তুমি আমাদের নি:শ্বসে প্রশ্থ/সে 
রয়ে গেছ--চারিদিকে নিঃশব্দ আকাশে আকাশে। 


১৫৮ 
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ছয় তে! অজ্ঞাতে তবু আমার বুকের মধো তোমার নামের আলো জল 

জলের হেয় শিল্প সাজে চইলা ছল, 

গাঙ্গেয় বাংলায় আর বহুদূর পদ্মার ওপারে 

এখনো! মৃহ্ময় দীপ, ভীরু লঠনের আলে! হৃদয়ের নীল অন্ধকারে 

তোমার ইচ্চাকে আমর। পারিনি যে আজে। রূপ দিতে, 

তোমার ভাষাকে আমর! পারিলি যে জ।গাতে সঙ্গীতে । 

তাই এত অন্ধকার £ খণ্ড সির বাংলাদেশ চাবি দিকে এ ছশ 
অভাবের অদহ্য সংলারে 

ছিপ্রমন্তা বডযন্ত_অওভ্র ভয়ের ভঙ্গীতে 

ভীরু অসহায় আমর! পরস্পর বন্ধ করে রেখেছি ওয়ার । 


তোমাকে অমরা শুধু নামে মাত্র টানিয়ে রেখেছি নয় 
দেয়ালে ভবিতে। 
সোনার বাংল! তাই মরে গেছে। আকাঙ্ধিত শ্বর!জয আ।লেনি 
ভোরের নরম রৌদ্র__শিংশরেন স্বর্ণস্থর 
হজ পদ্ম অ।ক!শ উদার। 
শতবর্ষ হয়ে গেল- চারি'দক্ে তবু সেই রি অন্ধকার । 


তবুও এসেছি আমর!_-অন্ধকারে তুলে নেব ছেনি 
শাদের শক ছেনি__কর্মের হাতুরি টংকারে 

তোমার ইচ্ছাকে আমর! জীবনের শক্ত এানিটে 

রূপ দেব। আমর! আর প্রতীক্ষার দিন গুপব না। 
আকাশ ঢেকেছে বদি যুগান্তর জার অশান্ত প্র/বটে 
গোলায় তুলব আসয়! অবশেষে ফদলের সেন! & 


৫কেস্পন্বস্ু ভিন আকন 
[ জন্ম-৫ই নভঙগর ১৮৭৭ ; মৃতা-১৬৯ ছুন, ১৯২৫ ] 


অমূলাতভূঘণ দেন 


১ 

বিংশ শতাব্দীর সপ্তদ দশক’ডটি (১৯৬১-১৯৭*) 
আমাদের ভাগাকাশকে থনাযমান কৃধণ। মেঘে সাবৃত 
করে চলেছে । কিন্তু আলোর সক্ষানী আমরা, ক্ষণে 
ক্ষণে বিদ্াৎ চমকে উদ্ভাসিত রাক্পণে ভলবার 
অভিলাষী আমরা, উংলব-মনুষ্ঠানের মাধামে শ্মরণ 
করছ ভাদের-_ধার। শতবর্ষপূর্যে এই দশকেই 
কগেক্টিলেন, ধারা আধুলিক ভারত রচিত| মহামানব 
ও মহামনীষী । বস্তুত এদিক দিয়ে গত শতাব্দীর 
সণ্ডম দশক'’টি অনগ্ঠ বৈশিষ্টো দণ্ডিত । জামাদের 
ম্মরণোৎলব স্তর হয়েছিল ১৯১১ সালে রবীন্্রন'থকে 
পুরোভাগে রেখে, শেষ হবে ১৮৭*-এ দেশবন্ধু চিত্ত- 
রজনের এবং আচার্য হতুনাথের শ্মতিপূজার সঙ্গে । 
কয বাস্তব" জীবন সত্য । কিন্তু এ রঢ়ত| মেনে 
নিয়েও রযীশ্্নাথ, বিবেকানদ্দ, আশুতে।য. এ.ফুলচজ্র, 
জগদীশচন্্, ত্রজেন্নাথ, নিবেদিতা, গোখেল, গান্ধি, 
চিন্তরজন এবং বছুন!খ- এইসব মহাজীবনকে আমাদের 
জীবনচধায় সশ্রদ্ধ স্বীকৃত দিছে উত্তরণের হে 
প্রয়াস -এও সত্য । এবং এ বিশ্বাসকে মূলধন করেই 
আমর! দেশবন্ধু স্বতিতে শ্রন্ধার্থ। নিবেদন করছি গার 
এই জন্মশতবর্ষ পুঁতির বংসরে ।১ 


দেশবন্ধুর কর্মগীবনকে কেচ্ছা করে ভারত ভাগা- 
বিধাত! স্বাধীনতা যুদ্ধের অভিনব রঙ্গমঞ্চ যে দুশ্ঠ- 
কাবাটি মঞ্চস্থ কণেছিলেন, তার চৌহদ্দি লময়ের 
হিসেবে পাচ বসরের--১৯২* থেকে ১৯৯৫1 
শেষোক্ত বংসরের ১৬ই জুন তারিখে রপক্রান্ত 
মহালৈনিক শোকবহ আকশ্মিকতায় চিরবিশ্রাম লাভ 
করেছিলেন। তখন তার বয়দ ৫৫ বছরেরও কম। 
দু'দিন পরে ভার মরদেহ নিয়ে জন্মভূমি ও কর্মভূমি 
কঙ্গকাত। মহানগরীর রাজপথে লক্ষ লক্ষ শোকার্ত 
নৱনারী যে অস্ৃতপূর্ধ মৌন মিছ্ছিল করেছিল, স্তন্ধ 
বিস্ময়ে মহাকাল ছিলেন তার সাক্ষী ।২ মহাজীবনের 
মহামরণকে উত্তরাধিকার হিলেবে আমাদের দান 
করেছেন মহাকাল, লিপিকার ইতিহাসের মাধ্যমে । 

এ দানের মর্ধাদা উপলব্ধি করবার প্রয়োজন আজ 








১। প্রধন্তটি ১৯৭৪-4 রচিত । 


ti P.C. Roy—Life of C. (8. Dus p. 226 
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১৬৯ জয়স্রী, আয।ঢ় ১৩৭৯ 


জরুরি হায়ে 'দখা দিয়েছে ' ধন্তত, চিত্তরঞ্জন .স যুগেও 
অনন্য মহানায়ক ছিলেন, যে যুগ ভারতের স্বাধীনতা! 
আন্দোলনের টতিহাসে গান্ধিযুগ রূপে চিহ্নিত হয়ে 
আছে। জীবনের শেষ আড়াই বন্ধর কাল ভ্রাতীল্প 
আন্দোলন পরিচালন! করেছিলেন, জাতির আশা ও 
আকানক্ষাকে মূর্ত করেছিলেন কর্মযোগী দেশংছু, 
ভারঙজোর়্। বিরাট বর্যজ্ঞের বেদিতে প্রধান পুর 
হিতের আমনে আলীন থেকে। এবং তা গান্ধি 
কংগ্রেসের বাইরে গিয়ে নয়, সর্বভারতীয় এট অহিংস 
সংগ্রামশীল প্রতিষ্ঠানের পুরোভাগে থেকেই । 
গান্ধিজী তখন সবরমতী আশ্রমে খধির সাধনায় 
নিম, সক্রিয় রাজনীতি থেকে দূরে । সেটা ছিল 
স্বগাজ। আন্দোলনের অবিস্মরণীয় জাল। তারও পূর্বে 
১৯২১ সাল জুড়ে গান্ধি-নেতৃত্বে যে অপহ'যাগ 
আন্দোলন, তার তীব্রতা, বা।পকতা ও 
অস্তাবনাময়তার উন্মেষ খটিয়েছিলেন ধারা, বাংলার 
চিত্তরঞ্জন ঠাদের পুরোভাগে ।--এ বঝাত্ময় উচ্জাসে 
ভরা উপকথা নয়, এ তথ)লস্মত ইতিছাল। 

একথা গলগ্বীকার্ধ যে অধিনায়ক হিলেবে 
শান্ধিজীর একট! সাম্মাহনী শক্তি ছিল। তার 
অমায়িক ব।ক্রিঙ্ধ এমন কযযযকটি আধাত্মিক উপাদানে 
বলিষ্ঠ ছিল যে, তাঁকে গিয়ে বা অন্বীকার করে চল! 
ংগ্রেশীদের প্রায় আলম্তস ছিল। যুক্তি দিছে ঠাকে 
অনেকেই গ্রহণ করতে পারেন নি, ঠার কাঞজ বা 
কেন চিন্ান্ত মনঃপূত হয়নি তংকালীন কংগ্রেসের 
প্রধাত করেকজন মনীহী ও দেশপ্রেমীর। তবুও 
তাকে মেনে চলতে হবে_এ বোধ হেন সবার 


এর কারণ সোধ হয় এই যে ষ্ভার। 


সহজাত। 
মানবতাবাদী গান্ধির মধে। দেখেছিলেন দুর্গত 
পরপদানত ভারতের কোটি কোটি জনগণের 


অপরিসীম বেদনার প্রতিচ্ছবি এবং এ-বিলাল বিচিত্র 
বৈষমো ভতা দেশের মুক্তি-সাধনায একটি সামতিক 
কর্মমথচীর উদ্ভাবন ও পরিচালনার মাশ্চর্ধ মানলিকতা 
ও দা্ঢ।। একদিকে মানবতাবাদ ও আধা!স্মিকতার 
আতিশঘা, অপরদিকে পরাধীন জাতির আধীনত! 
প্রয়াসের বাপক ও বাস্তব কর্মকাণ্ডের গতি ও পরিণতি 
_এ ছয়ে যখন সংঘর্ষ সেধেছে, মহানেত। গান্ধি 
তখন অনলম্বন করেছেন প্রথম দিফট। তিনি 
অত)ধিক জোর দিয়েছেন পথ ও মতের ওপর, লক্ষের 
ওপর নয়। শ(িশ্ব/স করেছেন, 'শল্পতানী শ।দনের” 
অধিকর্তাদের শুভবুদ্ধির উদয় হবে, হৃদয়ের পরিবর্তন 
হবে ভারতের শাশ্বত মানবপ্রেদ ও আত্মিক শক্তি 
সংহত দতা। গ্রহের রূপ নিয়ে যখন তাদের মুখোসুধি 
হবে! এই সাগর আংদ্দ।লনের নেতৃত্ব দানের 
বিনিময়ে তিনি দাবি করেছেন বছ প্ররোচনা সত্বেও 
জনগণের : হিংল থাকার কঠিন সর্। গোড়া 
গান্ধিধাদীর!--খীর! কখেস সংগঠনে সংখাগরিষঠ - 
তারা শ্বর্গঞ্জাত দয়ার দৈববানীর অভ্রাত!। লারোপ 
করেছেন গাদ্ধিজীর কথ। ও কালে ।- তার ফল 
কংগ্রেদ আন্দোলনে কখনও কখনও (বান্তি ঘটছে, 
এবং ত! লাফলোর পথে অন্তুরাঢ হয়ে দাড়িয়েছে । 
কংগ্রেলের জভ্া্বণ পেকে ঘুক্তি তর্কের ভিত্তিতে 
প্রতিব|দও উ“ঠছে গান্ধিবাদের গেড়ানির বিরুদ্ধে 
যদিও প্রতিবাদী নতৃবর্গ গান্ধির অধিনায়কন্ছেই শেষ 


r 


২৬১ দেশবন্ধু চিন্তরচন 


প্ধন্ত আন্দোলনে নিয়োজিত ছিলেন গৌড় 
শান্ধিগদীর) ঝাকি পূঞ্জায় প্রেরণা লাভ করেছেন, 
আর যুক্কিবাদী গান্ধি অঙ্থগামীরা তাকে মেনে চলেছেন 
শৃঙ্খল! ও [নম বতিষ্ঠার দাবিতে । গান্ধি-নেতৃত্বের 
এই মহিম! বিংশ শতাব্দীর ছুটি দশককে ( ১৯২০- 
১৯৪২) লামান্ত করে রেখেছে 

শেধোজ শ্রেণীর অন্তত“ থেকেও চিত্তরঞ্জন 
নিজেই ছিলেন একটি শ্রেমী-অলপ্। আন্ধিতীয়। 
চিন্তরঞ্জনের ভাবমৃতির উত্তরসাধক্চ আধুনিক ভারতের 
ইতিহালে মাত্র একজন। তিনি প্রভাষচন্ত্র, ধীর 
বলিষ্ঠ দেশপ্রেম ও রাজনৈতিক জীবনের কর্মদাধন! 
হুরু হয়েছিল চিন্তরজনের অন্তরল অম্বুগামীরূপে। 
এ ছ'টি গুরু-শিল্তাকে গান্ধিদী তার সংস্মাহন 
নেতৃত্বাধীনে আনতে পারেললি। অথচ ছু'ঞজনেই 
জাতীয় কাগ্রেসের পরম সম্পদ, গান্ধি-বাকতিস্থের 
অনুরাগী, গান্ধি-নতৃক্ে শ্রদ্ধাস্টল। কিন্তু বাক্তিগত 
অনুরাগ ও শ্রন্ধা এককথ।, এবং সর্বস্ব বিসর্জনের 
মহিমায় উদ্ভাসিত ছয়ে নিজের যুক্তিসিদ্ধ বিবেকের 
নির্দেশে দেশের মুক্তি প্রয়াস এবং জনগণপাকে 
দে মন্ত্রে উদ করে তোলা-_এই অডিনব গুরুশিঘ্যের 
বেল। আর এক কথ। হয়ে ঈড়িছেছিল। ফল্রুতি 
হল ছ'জনের বেল! ছা'রকম। কংগ্রেস সংগঠনের 
মধো থেকেই চিত্তরঞ্জন পাদ্ধিধুগের পূর্বাহ্ের দীপ্তিকে 
মধাহ্ছের প্রব্রতর তান্দরত! দান করেছিলেন: 
এবং তা মৌল গান্ধনীতিকে ব! কার্ধনৃচীকে পুরোপু র 
অন্বীকার করে নয়, জাগ্রত জাত্তীয়ত৷বাদের 
প্রয়োজনে তাকে সংশোধিত ও সমপ্রদারিত করে এবং 


পাঞ্রম মান্দোগনের অবিসংবাদী নেতৃত্ব দান করে। 
গান্ধলী তখন কংগ্রেসের পশ্চাৎপটে সাংগঠনিক 
“নো-চেজ্জার' কংগ্রেস কর্মীদের শুরু মাত্র। 

আর হভাষচন্দ্র সববাদীলশ্মতভাবে ১৯৩৮ 
সালে হরিপুরা কংগ্রেদে সতা সতি্ করলেন গ[ন্ধজীর 
আশির্বাদ (নিয়ে, দিলেন আলম দ্বিতীয় মছাদুগ্ছের 
পটভূমিতে আপলহীন ইংরেজ-বিরোধী বিল্লগাক 
কর্মন্থটী। আতঙ্কিত হল গান্ধিবাদী নেতৃর। তারপর 
১৯৩৯ লালে বামপন্থী কংগ্রেদ গোষ্ঠির সমর্থনে 
ছিতীয়বার দীড়ালেন তিনি সভাপতি পদের জন্তু । 
প্রচণ্ড বাধা স্থষ্টি করলো শক্তিশালী গান্ধিগোষ্ঠি 
সুঙভাষচজ্র্রের নিধাচনে। গান্ধি ও সুভাষের মতভেদ 
ও লক্ষোর বিভিগ্নতা তখন চরমে পৌছেছে 
সভাপতি নির্বাচনে দক্ষিণপন্থী গন্ধি'গোটিকে 
পরাক্জিত করে বামপন্থী কংগ্রেলনেত। শু ভাবচজ 
সভাপতি হুলেন ত্রিপুরীর কংগ্রেস অধিবেশনে । 
প্রবীণের ওপর নবীনের জয় ঘোষিত হল । মহাকবি 
রবীঙ্নাথ হুতাবচন্ত্রকে বরণ করলেন “.দশনায়ক' 
কুপে। ইতিমধ্যে কংগ্রেস লংগঠনে রক্ষণশীল গান্ধিবাদী 
নেতৃষ ডার প্রাধান্ত ফিরে পেখেছে একটানা নানা 
কুঈতাপুণ কৌশল অবলম্বন ঝরে, ঘা স্থতাহের 
সভাপতি পদে থাক! অসম্ভব করে তুললো । গুরু 
চিত্তরঞ্জনের সভাপতি পদ ত্যাগ করে স্বরাজ 
দল গঠনের মতোই তিনি কংগ্রেসের অভ্ন্তরে 
“ফরওয়ার্ড ব্রক' গঠন করলেন । 

দ্ধিতীঘ সহাতুদ্ধ সুরু হয়ে গেছে। ফরওয়ার্ড ব্রক 
ভার নেতৃত্বে দহাযুদ্ধে ইংলণ্ডের বিপধয়ের পট- 


১৬২ জয়গ্রী, আফাঢ় ১৩৭৯ 


ভূমিকায় টংরেও বিঠাডলের সক্রিয় আন্দোলনে সমগ্র 
ভারতকে উত্তাল করে তুলেছে কংগ্রেসের গান্ধি" 
গোষ্ঠি এবার হাললে। চরম আঘাত, স্বভাষচ্দ্রকে 
কংগ্রেল থেকে তিন বন্ধরের ন বহিষ্কার করা হ।৩ 
এ অবমাননা ও অভিশাপ ভাতের দুক্তিস।ধনায় 
শেৱপর্যন্ত আশীর্ষাদ হয়ে দাড়ালো । ভামঙভাগা- 
বিধাতার পথনি'্দশে সুভাধচজ্্র চললেন একাকী 
কণ্টগাকীৰ্ণ পথে। শারতুভূমি ত্যাগ করে অপরিসীম 
আত্মবিশ্বাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অঙ্গনে তিনি একটি 
মাত্র লক্ষাকে গ্রুবতারা করে ঝাপিয়ে পড়লেন, 
গড়লেন আজাদহিন্দ সরকার ও মুক্তিফৌঞ্জ, দক্ষিণ- 
পূর্ব এশিয়ার রণাঙ্গণে ৷ ভারতের স্বরাজ সাধনার 
শেষ এবং দলচেয়ে গৌরবময় অধ্যায় রচন! করে 
নেতাজী শ্রভাষচন্ত্র ভারতের স্বাধীনতাকে তরান্বিত 
করলেন। 


২ 

দ্রভাষচন্সরে॥ও নয়, ভার কর্মগুরু চিত্তমঞ্জলের 
চরিতকথা এ নিবন্ধে আপোচ্য। গুরুর জীবন 
পধালোচনায় শিল্কের জীবনের প্রাসঙ্গিকতা অনস্বীকার্য, 
তাই শিল্তুও বার ঝর এস পড়েন। চিন্ময় হঙ্গের 
আশ্চর্য ছুটি রূপায়ণ চিন্তরজ্জন ও নুভাহচন্দ্র। 
ভারতের পূর্বাঞ্চলের এই ভূধগ্ডটি বৈ? ও শাক্ত 
ভাবধারার লঙ্গমন্থগ। কোমল ও কঠোর একই 
অঙ্গে সমঙ্জদীভূত, তার ‘এক হাতে বাক। বাশের 
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বাশরী, আর হতে রণতৃর্ঘ।' বাংলার সাধকের 
চোখে মাধুহঁময় স্যাম 'আকার' পেয়ে রণরঙ্গিনী 
শ্যামায় পরিণত ৷ বাঙ্গালী কবি, বাঙ্গালী বিদ্রোহী । 
বাঙ্গালীর একচোধে অত্র, মার এক চোখে রুদ্রবক্নি। 
তার সণ আবেগ প্রবণ, উচ্ষাসময়। বাঙ্গালী সহজে 
মেনে নেয় না ওপর থেকে কিস্বা দূর থেকে ভেসে 
আসা আদেশ ব। নির্দেশ। লে পরম দুয়াগে 
আকৃষ্ট হয়ে তাকেই মাথায় তুলে নাচে, জাগে, চরিত্রে 
ও কর্মদাধনাগ্ যে একটি মহৎ আদর্শকে ফুটিয়ে 
তুলতে পেরেছে । আবার হখন আদর্শ থেকে বিচুত 
হয়ে কথার জাল বিস্তার করে নেতাখিরি বঙ্গায় 
রাখতে কেউ মক্তায়ের সঙ্গে মাপোম ফরার পথে 
চলে, বাঙ্গালী তাকে ছু'ড়ে ফেলে দেয়। 

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলার ব্বর।গ্সাধন।য় 
এই বৈশিষ্টাটুকু বারবার পরিলক্ষিত হয়েছে 
ভারতের অঙ্গরাজ্জা বাংলা, কিন্তু তার বৈশিষ্ট বজায় 
রেখেই বাংল! ভারতের সুধ-দঃখের সঙ্গে অঙ্গাঙী 
হয়ে থাকতে প্রেরণা পায়। গতানুগতিক নিয়মতান্ত্রিক 
পথে নন, বিপ্লবের আন্লক্ষর। পথে চলতে বাঙ্গালা 
তার সহজাত রোম।ন্টিক উচ্ছবালে উদ্ধ দ্ধ হয়।_ 
অবস্ত দে।হক্রটিও তার কম নয়। বাঙ্গালী কোনে 
ভাবাদর্শ ব। কার্ধন্চী অঙুদারে দীর্ঘকাল চলতে 
অক্ম। ধৈধ ও ক্ৈধের অভাবে প্রেরণ! তার 
পরিণত হয় উত্তেজনায়, এবং উত্তেজনার আ(তিশঘে। 
ভারসাম্য হারিয়ে সে মেতে ওঠে ভয়ন্কর শুর 
দলাদলিতে, বিপর্যন্ত আলে তার জাতীয় জীবনে । 

(শেবাংশ ১৮৮পৃঃ ) 





পণ মলের পএ 


পশ্লচিমন্ক্রেলস অঞাটলিশ্চ সমকস্তাল্র জন্ূপ ও সমান্মান্ 


রাখাল দত্ত 


গত সংখ্যায় পশ্চিম ও ভারতবর্ষের 
অর্থনৈতিক কাঠামোর তুলনামূলক আলোচনার 
শৃত্রপাত করেছিস) এ আলোচনার উদ্দেশ্য ছিল 
পশ্চিম বঙ্গের বহুবিধ সমস্যার স্বরূপ উপলদ্ধির 
প্রয়াসে সাহায্য প্রদান । কিছু কিছু পরিদংখানের 
ভিত্তিতে এ আলো।উনা কর! হয়েছিল হং ১৯৭. 
লালের আদমস্্রমারিব ফলাফল ন! পাওয়ায় ১৯১১ 
সালের আদমন্তমারি পর্যন্ত আলোচনা সীমিত রাখতে 
হথেছিপ। দিন কয়েক হা ১৯৭১ সালের 
আদমন্ত্রমারি সংক্রান্ত প্রথম গুরুবপূর্ণ প্রকাশন 
“Paper of 1971—Supplement, Provi- 
sional Population Totals” আমার হাতে 
এলেছে। এ পুস্তকের প্রকা-্তি তপ্োর ভিঝিতে 
গত সংখা।র আলোচন। কিছুটা পরিবধিত ও পরি- 
মাঞ্জিত কা ধেতে পারে। 

প্রথমেই ১৯৭১ সালের আদসন্মারি অমুদারে 
জনসংখ্যার উল্লেখ কর। যেতে পারে। পশ্চিম বঙ্গের 
আললংখ।! ১৯৭১ সালের লা এপ্রিল ছিল ৪+৪% 
কোটি, ১৯১১ সালের ভনসংখার তুলনায় প্রায় 
১ কোটি বেশি । শুধু ভাই নয় ১৯১১ থেকে ১৯৭১ 
পর্ঘস্ত ভারতবর্ঘে জনসংখ্যা! বেড়েছে ২৪'৬৬ শতাংশ । 
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কিন্তু এ একই সময়ে পশ্চিমবঙ্গে বৃদ্ধির হার ২৭+২৪ 
শতাংশ । 

১৯৭১ সালের আদমন্তমারি থেকে আমর। 
জনসংখাার কর্মরত অংশের নডুন হিসেবও পাচ্ছি। 
১৯৬১ সালে ভারতের মোট জনদংখ্যার প্রায় ৪৩ 
শতাংশ ছিল৷ কর্মরত এবং অবশিষ্ট ৫৭ শতাংশ 
পরনির্ভর | পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে কর্মহতদের অনুপাত 
হিল মোট জনসংখ্যার মাত্র ৩৩ শতাংশ এবং 
পরনির্ভর ঝক্তির। ছিল জনসংখ্যার ৬৭ শতাংশ। 
এই হিলেব অমুলারেই আমি বলেছিলাম পশ্চিমবঙ্গে 
প্রতিটি কর্মরত ঝাক্তির উপর গড়ে অঙ্ক হাছন ঝাকি 
নিজেদের ওাসাচ্ছাদনের জন্য নির্ভ. কারে। সর্ব- 
ভারতীয় ক্ষেত্রের চেয়ে এই [নর্ভরত। অনেক বেনি। 
১৯৭১ সালের আদম সমারিতে দেখতে পাচ্ছি ভারতের 
বেলায় কর্ণঃত ঝাক্তদের সংখ্য। নেমে হয়েছে মোট 
জনসংখাার ৩৩৫৪ শতাংশ এবং পশ্চিমবঙ্গের 
বেলায় ২৮৬৭ শতাংশ । অবশ্য রেলিষ্রার-জেলারেল 
ও সেনশাস্‌ কমিশলার তার প্রতিবেদনে বলছেন 
১৯৬. ও ১৯৭১ লালের হিলেব তুলনীয় নয়। কারণ, 
এই তৃ্ আদমনহুনারিতে "কর্মহত” বাক্রিদদর সংজ্ঞা 
পরিবর্তন কর! হয়েছে। এ বিষয়ে ভার বক্তব্য 
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বিস্তারিত উদ্ধৃত কর! যেতে পারে । “As against 
43 per cent of the total popu!ation 
rccorded as workers in 1961 06155 
the proportion of population now 
returned as basically coming under 
the category of workers is only 34 
per cent. Ii docs not, however mean 
that the number of persons who were 
previously working have now been 
deprived of work in 1971, or that the 
number of unemployed has unduly 
Shot up. As already explained, the 
persons basically engaged as house- 
wives, students, elc., bad reported 
their main activity accordingly at the 
present census and they bave not 
been taken as economically active 
workers unless their contribution to 
work was substantial and the persons 
returned 
their main activity. This can parti- 
cularly be noticed when we consider 
the femsle participation rate whicb 
shows a big decline between 1961 and 
1971. The housewives who were all 
treated as economically active workers 
on the basis of some very marginal 


concerned that work ae 


contribution to work at the 1901 
Census, appear to have now reported 
their activity to be that 
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উপরে কর্মরত নাণীদের অনুপাতে যে হালের 
জবা বলা হয়েছে তা সর্বভারতীয় ক্ষত খুবই 
স্পষ্ট । ১৬১ সালে নারীদের মোট সংখয।র ২৭৯৫ ' 
ঝ। প্রায় <৮ শতাংশ কর্মতত ছিল; 
ভারতে মোট নারীদের মাত ১৩'১৮ শতাংশ কর্মরত 
এই হিসেব পাওয়| যাচ্ছে । অথাৎ, কর্মরত নারীদের 
অনুপাত নতুন হিলাবে অর্ধেকেরও কম তয়ে গেছে। 
কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এই মম্ুপাতত কমলেও অত্তট। 
কমে নি। ১৯৬১ সালে পশ্চিম বঙ্গে নারীদের 
সংখার ৯৪৩ শতাংশ কর্মরত ছিল বলে হিসেব 
পাওয়া যান । ১৯৭১ সালের আদমনুসারি মনুমারে 
মোট নারীদের ৫৩৬ লতাংশ করত । অর্থাৎ, 
১৯৬১ সালের তুলনায় মোট ন/রী ও কনরত নারীদের 
আগূপাত কমেছে '১ত বা অর্ধেকে? কিছু কম। 
কাজেই সর্বভারতীয় (হসেবে নারীদের 
আধুপ৷তে হাস মোট কর্ণরত বাকিদের অনুপাতে হাস 
বতট। ব্যাখ।। করে, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে ডতটা করে 
31। অন্বভাবে বল! যায় যে, পুরুষদের ক্ষেত্রে 
১৯৩১ সালে কর্মরত অংশের অনুপাত ছিল .৭'১১। 
১৯:১ লালে ওঁ অন্থপ(ত হয়েছ ৫২:৫৩ । অর্থাৎ 
এ অনুপাত দৰব ভারতীয় ক্ষেত্রে ৪৫৮ স্বাস পেয়েছে। 
কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের কেত্রে পুরুষদের কর্মরত অংশ । 


main 


of housewives.” 


১৯৭১ সালে 


কর্মরত 


১১৫ 


মোট পুরুষদের ৫৩:৯৮ শতাংশ ঠিল। ১৯৭ সালে 
এ অনুপাত দীড়িয়েছে ৪৮৮৯ শতাংশ । অর্থাং, 
এক্ষেত্রে হস হয়েছে ৫:১৯ শতাংশ সা সর্বভারতীয় 
হ্বাদের চেয়ে ০৩১ শতাংশ বেশি: 

অর্থনৈতিক কাঠ।মোর পরিচয়, কর্মরত জ্রনদংখ॥র 
কত :ংশ কোন অর্থনৈতিক বিভাগে বয়েছে, তা 
থেকে পাওঞ। যায়। এ বিষয়ে বিস্তারিত গালোচন। 
শত সংগ্যায় কর। হয়েছিল । কিন্তু ১৯৭১ সালের 
আদমন্বমারির হিসেব না পাওয়া মালোচনা 
অপপপুর্ণ ছিল। .৯৫১ ও ১৯৬১ সাপের 
আদমন্বমারির হিসেবের মধো তুলল করে 
দেখানে। হয়েছিল ভারতবর্ষ কৃষির উপর 
নির্ভরশীল লোকদের অনুপাতে এ দশ বছরের দখ্ো 
কোনও পরিবর্তন হয়নি। কারণ, উভয় বছরেই 
কর্মবত গনখংগাার শতকর। ৭* শতাংশ কৃষির উপর 
নির্ভর করেছে। পশ্চিমলঙ্গের কুষির উপর নির্ভরতা 
তুলন।য় অনেকটা কম। ১৯৫১ সালে কর্মতত 
হ)ক্রিদের ৫* শতাংশ কৃষির উপর নির্ভর করত ' 
১৯৬১ সালে এ ধরনের লোকের অনুপাত হয় ৫৩৮ 
শতাংশ । অথূবিজ্ঞানের দিক দিয়ে দেখলে বল! ঘায় 
বে ১৯৫১ থেকে ১৯৬১ সালে ভারতের অথ নৈতিক 
কাঠামো অপরিগতিত থাকলেও এ একই সময়ে 
পশ্চিমবঙ্গে অথ নৈতিক পশ্চাদপসারণ ঘটেছে। 
কারণ এ সময়ে কষির উপর (নর্ভরতা বৃদ্ধি পেয়েছে 
হ। অনগ্রসর আর্থ নৈতিক বাবন্থার প্রধান বৈলিষ্া। 
১৯৭১ সালের আদনন্ষারি থেকে তানতে পারছি, 
মবডারতীয় ক্ষেত্রে কের উপর নির্ভর সামাল 


পশ্চিমবঙ্গের অর্থ নৈতিক সমস্যার স্বরূপ ও সমাধান 


হাল পেমেছে ৷ ১৯৬১ সালে কর্মরত বাকিদের 
৬৯:৮৯ শতাংশ কৃষির উপর নির্ভর করত ১৯৭১ 
সালে হই অনু পাচ হয়েছে ১৮৬৩ শতাংশ । অর্থাং, 
অর্ধাবভ্যানের বিচারে খুন লাসান্ত হলেও ভারতের 
অর্থনৈতিক কাঠামোতে অগ্রগতির পরিচয় পাওয়। 
যাচ্ছে। কিন্তু ১৯৭১ সালের 'আদমন্মারি থেকে 
আমরা জানতে পাচ্ছি যে পশ্চিমনঙ্গে কৃষির উপর 
নির্ভরশীল ব্যক্তিদের অনুপাত বেড়ে গিয়ে দাড়িয়েছে 
কর্মরত জনসংখ্যার ৫৭'৫* শতাংশ । ১৯১১ সালে 
এ অনুপাত ছিল ৫৩৮০ শতাংশ। অন্যভাবে বল! 
যায় যে, ১৯১১ সালে পশ্চিম বঙ্গে মোট কর্মরত 
ঝাক্চিদের ৫* শতাংশ কৃষি ভিন্ন অন্তান্ত জীবিকার 
উপর নির্ভর করত ॥ ১৯৬১ সালে এ অনুপাত হয় 
৪৬'২* শতাংশ এবং ১৯৭১ সালে এ অনুপাত 
আরও কমে গড়িয়েছে ৪২:৫০ শাতাংশ। অর্থাৎ, 
কবির উপর ক্রমেই বেশি লোক নির্ভর করছে এবং 
কুধি ভি মন্যন্ত কাঞ্জের উপর নির্ভরশীল লোকদের 
অনুপাত কমে যাচ্ছে। ভায়তের শিল্রের দিক দিয়ে 
অগ্রদর ছুটি রাজ্যের সঙ্গে তুলনা করলে পশ্চিম 
বঙ্গের এই অবনতি খুবই চোখে পড়ে॥ মহারাষ্ট্রে 
১৯৬১ সালে কৃষি শি অঙ্তান্ যুত্তিতে মাত্র ৩০৯৯ 
শতাংশ লেক নির্ভর করত।' ১৯৭১ লালে এ 
অন্ুপ!ভ হয়েছে ৩৫:৯৩ শতাংশ । গুজরাটের ক্ষেত্রে 
এ অনুপাত :৯৬১ সালে ৩১৯" শতাংশ এবং 
১৯৭১ সালে ৩৪৯০ শ্রভাংশ অর্থাৎ, শিল্রের দিক 
দিয়ে গুজরাট ও মহারাষ্ট্র গত দশবন্ধরে এগিয়ে গেছে 
এবং পশ্চিমবঙ্গ পেছিয়ে পড়েছে। পশ্চিমবঙ্গের 


১৬৬ জয়্্রী, আফাঢ ১৩৭৯ 


বর্তমান সমস্যাগুলির একটি প্রধান কারণ শিল্পের 
ক্ষেত্রে এট পশ্চাদপঙ্গারণে নিহিত র'য়ছে। অবন্ত, 
শিল্প নিযুক্ত লোকদের শতকর। ভাগ হু।ল প1ওঘা 
মানেই অর্থ নৈতিক অবনতি নয । পাঞ্জানে গত দশ 
বছরে কুধির উস নির্ভরশীল লোকদের সংখা! ১৯৬১ 
থেকে 


লালের ৫৫'৮৪ শতাংশ বেডে ১৯৭১ সালে 


৬৯৭৮ শতাংশ হয়েছে । কিন্তু ও একই সময়ে 
পানে কৃষির ক্ষেত্র যে বিপ্লব ঘটেছে তা কবিকে 
বছুলাংশে শিল্পের চরিত্র এনে দিয়েছে বলে মলে কর! 
যেতে পারে। পশম্চিমসলে অনুরূপ কুবি'লিিব থে 
হয়নি তা বলাঠ বাস্থল। । 


( ক্ৰমশঃ ) 





খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই 
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শিশু মহাভারত ৯০5 
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বাংলার খনি ৪৭৯ 
বাংলার মনাব। ১৩০ 
বাংলার ব্ঢিষা ৩০৯ 
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কলিজাতা-১২ 


॥ প্রতিটি বই বগ্চিত্ত শোভিত ॥ 


ীস্বিতক্রাীল লিঃ আান্রীলত সংগ্রাস্সী লিল 2 
বলাই দত্ত 


[ সাজাদ হিন্দ বাহিনীর অমিততেডের সীত্তিগাপা দেশে ছড়িয়ে পড়লে ঘুদ্ধোৱর 
বিপ্লবের উত্বপ্ত পরিবেশ তৈরী হয়ে যায় এই উত্তাপের প্রথন শ্ফুলিঙ্গ ১৯৭৬-এর 
১-ই ফেব্রুয়ারীর ভাতাতীত বাঞ্জকীয় নৌবাহিনীর (R I. বৈ.) লবাস্্ক বিড্রোহ । 
ষদ্ধোভরকালে কারামুক্তি অসানহিত পাবে, ভারতের শংলনক্ষমহাল।ভের অঙ্ক 
সাআ।গাবাদী ইংরেজ শালকদের সঙ্গে মাপোষ-আলে!চনার জন্য উদ্মুখ অবসন্প, ক্লাশ, 
মংগ্রামনিযুধ জাতীয় নেতৃত্ব নীবিদ্রোহীদের কর্তৃপক্ষের নিট আত্মসমর্পণের নির্দেশ 
দিয়ে বুদ্ধোত্তর বি্বের প্রথম প্রকাশকে প্রতারিত করলেন। এই প্রতারিত বিশ্নবের 
পরিণতিতে দেশবিভাগ করে ক্ষমত! হস্থাস্তরিত হল। আগামী ১৫ই আগস্ট ক্ষনত| 
হস্তান্তরের পঁচিশ বছর পুতি উপলক্ষে যে উৎসবের আয়োজন চলছে, তারই পট- 
ভূমিকায় যুদ্ধের পরিন্থিতিতে প্রতারিত বিপ্লাবের শ্ারকরূপে ১৯৪ ৬-এর ফেব্রুয়ারীর 
নৌবিদ্রোহের ঘটন| সংক্ষেপে দেশবাসীর কাছে নিবেদন করা হোলে । এষ প্রপদ্ধের 
লেখক ভারতীয় রাজলীয় :নীবাহিনীর একমাস আফিদর যিনি সেদিন নৌ-বিস্বোহীদের 
সঙ্গে নিজের ভাগ। জড়িয়ে ফেলেছিলেন। 
নেতাজী ও তার আজ্ঞাদ হিন্দ বাহিনীর বৈপ্লবিক সংগ্রামের শিহরণ লমএে দেশে 
ইংরেজ শাসনের ভিত নড়িয়ে দিয়ে গেলে! এবং সেট লঙ্গে ভারতীয় সেনাবাহিনীর 
ইংরেজ-আ।ছগতোর ভিত্তি উৎসাদিত হয়ে গেলে।। লৌবিদ্রোহ তারই চরম অভিযাক্ি। 
সর্বস্তরের ভারতীয় সেনাবাহিনীর আন্বগতা হারিয়ে ইংরেজ শালকের। ভারতবর্ষ থেকে 
বিদায় নেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ কণে। তাই ভারতবর্ষের স্বাধীন সংগ্রামে এদের গানও 
সুনিদিষ্টভাকে চিহ্নিত হয়ে আতে। জং সঃ ] 
দেশ স্বাধীন হবার মাত্র বছর :দেড়েক আগের পর্ধম্ক শোনেননি ॥ তখনকার দিনে হ্বাধীনতা সংগ্রামে 
ঘটন!॥ কিন্তু আজ লে কাহিনী খুন কদ লোকেরই' হারা শংশ নিগ্েছিলেন তারাও অনেকে হয়ত তুলে 
মনে আছে। দ্বাধীনোত্তর যুগের যারা, তার এর গেছেন নৌহিস্রোচের কথ! । 
ইতিহাস তে! দূরের কণা, এই নৌবিদ্রোহের নাম কথাট। একটু ছেয়ালির মত, শোনাচ্ছে! তার 
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কারণ সেদিন নৌবিদ্রোহ বাগারট।ই একটা হেঁয়ালির 
মত লেগেছিল দেশের লোকের কাছে। দিনটা 
ছিল ১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৬ সাল? সেদিন সকাল 
আটটায় প্রাতরাশের ডাক পড়লো, বন্বের লিগন্তাল 
দুল, এইচ, এম্‌. আই, এম্‌. তলোয়ারের 
(চা. M. I. $. Talwar) রেটিংদের । প্রায় ১৫৯০ 
রেটিং (₹a৷i৷৪5) ছিল তখন 'তলোয়ারে'। কে 
একজন চেঁচিয়ে ব’ল উঠলে। খ।বার ঘরের এককোণ 
থেকে “এই জঘন্ত খাবার আমর! খাব লা। শহদিন 
ভাল খাবার ন। দেওয়। হয় ততদিন অনশন করবে!” 
আর এক কোণ থেকে আর এফজনের আওয়াজ 
উঠলে। “খাবার ধধন থ।বোন! তখন আমর! কোন 
কাওও করবোনা ৷” 

সঙ্গে সঙ্গে হুলুনুূল বেধে গেল। সব রেটিং 
খানার ঘর থেকে পেরিয়ে এলে! না খেয়ে । এ 
ধরনের ঘটনা রয়।ল ইণ্ডিয়ান নেভিতে ( 7২০৩] 
Indian Navy) এর আগে কখনে। ঘ্টেনি। 
নৌবাহিনীর নিয়ম কানুন বড় কড়া। লেখানে 
সস্কিচুট _খাওা। থেকে সরস্তু করে বি্ভান। পাতা 
ও শুতে যাওয়৷ পর্যন্_চশ ড়া নিয়ম অনুযায়ী । 
ছু'জনে একসঙ্গ কোল প্রতিবাদ (০1531) করলে 
সেট। বিদ্রোছন্রপে ( Mutiny ) গণা হয়। এজন 
শাহি চূড়ান্ত । রেটিংরা ঘধন খাবার ঘর ছেড়ে 
বেরিয়ে এলো, তখন সে লৃথগার শৃঙ্ঘল যেন ভেঙ্গে 
চুরগর হয়ে গেল। 

“িলোয়ারে তখন ছিলে। ১: শ রেটিং; 
সবাই শিক্ষিত, ইংরেজী বলতে অভ্যস্ত এবং বয়সে 


কাচা, আঠারে! থেকে চবিনশ'ছাবিবশের মধো। 
তাদের মধো ছিল আসমূত্জ হিমালয়ের লেক; 
হিন্দু-সুললমাল থেকে এাংলো ইণ্ডিয়ান পর্যন্ত । 
সসাই-এর একমত । তারা খাবে না ও কোন কাও 
করবেনা । বাপার দেখে অফিদাররা একেবারে 
কিংকর্তনাবিমচ । সিনিয়র অফিসার সবাই (ব্রটিশ বা 
সাদ! চামড়ার দেশের লোক । ভারতীয় অফিসাররা ৯ 
সব জুনিয়র । জুনিয়র স্ফিদারর। যদিও ভারতীয় 
তৰুও তাদের মধো কেউই বিশেষ প্রিয় নয় রেটিংদের 
কানে, নেহাৎ ছ'একসন দ্বাড়া । তার কারণ তাদের 
সবাই হয় উগ্নাসিক, নথব! ভার! সাদা চামড়াদের 
পা-চাটা ধামাধরা। 

গোলমাল ও শ্লোগান শুনে দু'জন জুনিয়র 
ভারতীয় অফিসার ছুটে এলেন জানতে খে ব্যাপারটা 
কী। আসার সঙ্গে সঙ্গেই তার! বুঝে ফেললেন যে 
ব্যাপার ভয়ঙ্কর। একটু চেষ্টাও করলেন রেটিংদের 
শান্ত করতে। ফল এই হোল যে, তার! রেটিংদের 
গালাগালির ঠেলায় পালাতে বাধ। হলেন। বেলা 
তখন সকাল সাড়ে আটটা। 

তারপর বেলগ! বারোট। পর্ধন্ত, ভারতীয় বা সাদ। 
চানড়া, কোন অফিদার আর রেটিংদেএ কাছে হেঁদবার 
সাহল করলেন না। বশ্থেতে উপস্থিত সবচেয়ে বড় 
অকিলার রিয়ার এড মিরাল র্যাটণী খন নিজে 
এলেন বোটিংদের শান্ত করতে, তখন নদা দিয়ে 
অনেক ভল বয়ে গেছে; অনেক দেরী হয়ে গেছে। 
সার সে স্রোতের মুখে “তলোয়ারের” বেলন রেটিং- 
দের মনে দ্বিধা ছিলে৷, তাও ধুয়ে-মুছে উড়ে গেছে। 4 


‘ 
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১৯৯ নৌবিপ্রোহীরা কি দ্বাদীনত!-লংগ্রামী নন? 


১৮ই ফেব্রুয়ারীর স্বর্ধ অস্ত যাবার আগেই 
'তলোধারে'র রেটিংর। সংঘবন্ধ হয়ে কমিটি তৈরী 
করে ফেলল ; তাদের হা! দাবী (Demand) তার 
আক ফিবিদ্ভিও তর হরে ফেলল। তার। খবরের 
কাগজের অফিসের তয়ারে ছুযারে ঘুরল এই বিদ্রোহের 
খবর জ।নাবার প্র সেদিন 
বন্বর ফ্রি প্রেস জানাল (Free Press Journal!) 
ছাড়। কারও লাহস হয়নি এমন ভরঙ্কর খনর চাপবার ৷ 
সেন৷বাছিনীর ( Fighting Force) খবর যা 
বার কর! হুতো ত! আলতে। ভারত সরকারের 
পাবলিক হিলেশনস্‌ ( Public Relations ) দপ্তর 
থেকে। ওখান থেকে এ বিষয়ে কোন খনপ্ন 
পাওয়ার সার কোন উপায়ই ছিল না, এ ধরণের 
খবর তাদের তরফ থেকে ছাপতেই দওয়া 
হতে। না তছাড| অনশন ধর্মঘট নৌবাহিনীতে 
এমনই অদ্ভুত খবর যে খবরের কাগজের কাছে 
প্রথমত: জসিশ্বাস্ত : ভ্বিতী্্:, হু।পলে গভর্ণমেন্টের 
হাতে তাদের শাস্তি পাবার পরদিন 
১৯শে ফেব্রুয়ারী সকালে ফ্রি প্রেস জার্নাল 
(Free Press Journal) ছাড়া অন্ত কোন 
“তলোয়ারে'র ধর্মঘটের 


দেশের লোককে 


ভয়। 


খবর বের 
হোল না। 

এদিকে ‘তলোয়ারে' চলল মহা জগ্রনাকপ্ন! 
১৮ই ফেব্রুয়ারী রাত্রে! রেটিংর বুঝেছেন যে কি 
ভীষণ বিপদের সম্মুখীন তারা, ঘে কোল মুহূর্তে 
নৌবাহিনীর পুলিশ ঝ। বৃটিশ টমি এস তাদের 
গ্রেফতার করতে পারে । বাধ। দিতে “গলে হয়তে। 


গুলি চলবে । সংবায় তারা ১৫০৭॥ কিন্তু তাদের 
হাতে একটা রাইফেল নেষ্ট ॥ নানা হরণের কণা 
বাহ্য? পর ঠিক হলো, যে-কোন উপায়েই তোক 
‘তলোয়ার’ পেকে দেড় মাইল দূরে নৌবাহিনীর ছে 
খাটি (Seamen's Establishment) আছে 
ক্যাদল বারাকদ্‌ (Castle Barracks) নামে, লেই 
খাটির নৌকর্নীদের ( ১০a । সবাইকে টানতে 
হবে এ ধর্মঘটের মধো। জার ও! যাদি সম্ভব হয় 
তাহলে অন্য যেধানে যত ভাচাত্র ও তীৱবর্তা 
ধাটিগুলি ( Shore Establishment ) আছে 
তাদের রেটিংদেরও জড়িয়ে ফলাব দভাবল| আরও 
বেশী হবে। 
১৯শে ফেব্রুয়ারী সকালে ক্যালল বারাঞস-এর 
05815 Barracks ) চরটিংর। যখল তৈয়ারী 
হচ্ছে দিনের কাজকর্ম শুরু হবার আগে, তখন 
হঠাৎ কিছু সংখ/ক রেটিং গেটের রক্ষাদের (Sentry) 
ধাৰ দিয়ে সরিললে ঢুকে পড়ল ভিতরে! ভীষণ 
উত্তেজ্জত অবন্থ৷ তাদের। তারা বলল, 'বুটিশ 
টমির৷ গুলি চালাচ্ছে 'তলোয়ার'-এর রেটিংদের উপর। 
রক্রের বঙ্গ! বয়ে যাচ্ছে । যে সাড্রাজ্া রক্ষার অন্ত 
তোমরা যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলে এখন দেখ তার পুরস্কার 
কেমন পাচ্ছ । অকৃতজ্ঞ বৃটিশ আতর তোমাদের 
ভাইদের কুকুরের মত গুলি করে মারছে আর তাই 
শুনে তোমর! মেয়ে মানুষের মত কাদতে নসবে, ন! 
পূরুবের মত রুখে দাড়াবে ?” 
এই বস্তুত! শুনে ত।দের রক্ত গরম হয়ে উঠল। 
সমস্ত ঝাদল ঝারাকস-এর (Castle Barracks) 


১৭৭ জন, আষাঢ় ১৩৭৯ 


ছুটিলেন 'তলোয়।রে'র দিকে । হাতে তদের তখনও 
কোন অন্থ নাই। কিন্তু সুখে তাদের ল্লোগান_ 
শইনকিলাব জিন্দাবাদ”, “=।গাও সাদা চামনডাদেরস 
রাস্তায় বেতে ঘেতে পপে তারা সাদা চামড! যাকে 
পেল তাকেই তাড়। করে নারতে গেল । হাঙ্ঞার 
খানেক (Scamcen Ratings) 'তলোম়ার'-€ 
পৌঁছে দেখল কোথাও কিছু নাই । না রক্রের বঙ্ছা, 
ন! বৃটিশ টমি! তাদের (কিন্তু অব লক্ষ্মী ছেলে 
লেজে বা|রাকে ফিরে যাওয়া হল না। সে পথ 
ততক্ষণে সন্ত ভে গেছে। বৃটিশ পত্রিকা! সেদিন 
হেডলাইন বার +রল রাজ্রকীয় ভারতীয় নৌবাহিনীর 
রেটিংরা ক্ষেপে গিয়েছেন (ছি. I. N. Ratings 
Run Amuck) ~ ১৯ তারিখের ঈভিনিং নিউজ 
(Evening News) | 

একবার যখন ক]াসল' বারাকস 09505 
Barracks) এর রেটিংরা যোগ দিল তখন 
‘তলোয়ারে’র রেটিংর! য। আশ! করেছিল তাই হুল। 
বেতারে খবর পাঠান হুল চারিদিকে ধমঘটের ডাক 
দিয়ে। যেখানে যত জাত ছিল. দিগল্কাল স্টেশন 
নেভি ডকইয়ার্ড, ভারতীয় সেন/ব।হীনির সবাই যোগ 
দিল ধর্মঘটে । রেটিংর। ছড়িয়ে ছিঈগ করাচি, বোশ্বে, 
কোচিন, মাত্রা, বিশাখাপট্টনন ফেলকাত!, চট্টগ্রাম, 
এডেন, পারস্ক উপসাগর (Persian Gulf) 
ইত্যাদি নান। জায়গায় , “ভলোয়ার' সেন্ট, ল স্ট্রাইক 
কমিটি (Central Strike Commitee) তৈরী 
হল এবং ১৯শে ফেব্রুয়ারী বিকালে তার প্রথম বৈঠক 
বলল । 


তারপর দিন দেশের লোক শুনল সতত খবর । 
"অল ইণ্ডিয়া রেডিও' ছড়াল সে খবর) লগুন থেকে 
B. B. 0. জানাল দে খবর সারা দির্ববাসীকে যে, 
রয়েল ইণ্ডিয়ান .নভির রেটিংরা নৌবাহিনী দখল 
করে নিয়েছে । অফিসাররা সণ? বেরিয়ে এসেছে। 
রেটিংরা নৌবাহিনীর নাম বদলে নাম রেখেছে 
ইন্ডিয়ান গ্যাশল্ঞাল নেভি) আর বলেছে যে, 
জাতীয় নেকর। ছাড়া তার! আর কারও হুকুম 
মানবে ন। । 

তারপর য। ঘটল ৩। আজও অদুত। আরও 
অবিশ্বাস্য খবর শুনে বৃটিশ হকচাঁকয়ে উঠল। 
একি আনার সেট ১৮৫৭ এর মারাস্থক ব্যাপার 
নাকি? জাতীয় নেতারা হতংদ্ব। এদের কথা ত 
[রা কথনও ভাবেন নি। এরেটিংর! আবার কে! 
এরা কার? কে শেখল এদের 'JAL-HIND:', 
QUIT INDIA’? কি চা এর।? তাদের 
প্র উত্তর ভার! চাটতে গেলেন বৃটিশ শাসকদের 
কাছে, রেটিংদের কাছে নয়। 

জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে অনেক 
হথার্থলেশহাল মহান ত্যাগের উদাহরণ আছে। 
শাসকদের বিরুদ্ধে নান। বরণের লডাইয়ের ধার 
আচে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর লোককে স্বাধীনতা 
সংগ্রামে জড়িয়ে ফেলবার স্বপ্ন আগে কেউ কেউ 
হয়ত দখেও ভিলেন । নেতাজী শ্রভাষ জাতীয় সেনা 
গড়েছিলেন ভারতের বাইরে জাপানের হতে বন্দী 
ভারতীয় সেনাদের নিয়ে । কিন্তু রেটিংর! বলে কি? 
সমস্ত নৌবহর দখল করে জ্গাতীয় নেতাদিএকে 


এনং 
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১৭১ নৌৰিড্রোহার। ক; স্বাধীসত। সংগ্রামী নন? 


সাগামাধি করছে £ “এবার বলুন আমরা কি করব সা 
এমন বাপা কপনএ হয়নি এর আগে ! 

কেউ বললেন ন। রেটিংদের কাছে! 

এটা ছেগাপির মত ঠেকনে; প্রশ্ন উঠবে যে 
লৌবাহিনীর রেডিংবা যদি এ” সড় ব্যাপার সম্ভব 
করতে পেরে ছল, যার জঙ্গি অ নক গোপন Under 
Ground) কা কর্ম [4শ্চশট ক৫তে হণেছিল, আনেক 
সাংগঠনিক তংপরতার (Organising Capacity) 
দরকার হণেছিল, বছ :রটি:দের মধে। ঘোগাযোগ ও 
আলোচনার প্রয়োজন অবশ্যই তয়েছিল। তবে 
তার! কেন বাইরের নেতাদের চিন্তাধারার সঙ্গে 
পরিচিত হবার চেষ্ট। করেনি? রেটিংরা কেন ত। 
করেনি এত ইতিহাস £ই ক্ষুধ প্রবন্ধে বলা 
লব নয । শুধু এ প্রশ্নটি নম, ম্বাগীনোন্তর 
যুগের যাৱ তাদের মনে আরও অনেক হন 
জাগবে ৷ আমি যে ঘটনার বর্ণন। লিধতি এ ধরণের 
ঘটনা, আগে বলেছি য, আমাদের হ।সীনতা 
সংগ্রামের ইতিহাসে আর কখন ঘঃটনি। যে দিন 
এটা ঘটেছিল সেদিনের ভারতও আদ আর নেট। 
খানা! সেশী জানতে চান তাদেরকে অনুরোধ সরব 
আমার ম্মতিকখ। ( Memoir ) 
the Innocents (Sindhu Publications 
Pvt, Ltd. Oak Lane Bombay-] ) 
পড়তে। 

রেটিংর। সব জায়গা থেকে বৃটিশ ফ্ল্যাগ নামিয়ে 
তার জায়গায় তুলল কংগ্রেস ও মুসলিম লাগের 
ক্লাগ। আগ ধ্বনি উঠাল “ইনক্লাব জিন্দাবাদ”, 

আষাঢ় '৭০--৪ 


Mutiny of 


“হিন্দু মুললিম এক হো", “ভ্তারত ছাড়” (2018 
India) ইত । 

বাইরের জগতের রাজনীতির টালাপোডেন 
বেটিংরা বোঝেনি । তারা শুধু এইটুকু বুঝেছিল যে 
কুটিশকে তাড়াতে না পারলে দেশের উন্নতির সন্টাহলা 
নেই। ১৯৪5 লালে দেশের খবর যতটুকু নৌবাহিনীর 
মধে। পৌঁছুত তাতে রেটিংদের মনে হত হিন্দু- 
মুদলমানের মিলিত সংগ্রাম ছাড়া দেশের মুক্তি হবে 
লা। কংগ্রেস ও মুললেম লীগের মধো কি মতইৈধ 
আর জটিল! ছিল ও! বুঝার মত শিক্ষা বা স্থবোগপ 
রেটিংদেও ছিল না। 

বৃন্ডের সময় ছুই থেকে পাচ ল্ছর নৌবাহিনীতে 
কাত করতে গিয়ে তারা স্বাধীন দেশের লোকের সঙ্গে 
মিশগার যোগ পেয়েছিল। আর পেয়েছিল লাল! 
চামড়াদের লাখি ঝাটা ও তাদের গমকধা গালিগালাজ 
ও অপমান। তার হুল এই হয়েছিল ঘে রেটিং! 
প্রায় সকলেই কম-বেশী বৃটিশ বিদ্বেষী হয়ে উঠেছিল। 
ঠিক এই রকম হখন তাদের মান[লক অবস্থা তখন 
কার। খবর পেল নেতাজীর অদাধারণ কার্যকলাপের 
কাহিনী ও আজাদ হিন্দ বাহিনীর বিচারের 
(I. N A. Trial এর ) বিবরণ। বেটিংদের 
মধে| আবার কেই কেউ আজাদ হিন্দ বাহিনীর 
লেনাদের রেছুনে। সিঙ্গাপুরে কুয়েলালামপুরে 
দেখেছিল। 

এই রকম পরিশ্থিতির মধ্যে ভার! যখন 'তলোর়ার” 
ও কাপল বারাকলে রেটিংদের লম্মিলিত 
আহ্বান পেল তখন কেউই ইতস্তত: করল না। 


১৭২ জগুত্রী, আব।ঢ ১৩৭৯ 


যে যেখানে ছিল, জলে ব! স্থলে ধর্মঘট করে বলল 
শুধু তাই নয়, সাদ। অফিদারদের তাড়িয়ে দিল। 
ভারতীয় আফিলারদের জন্য অপেক্ষ। করল, মাত্র 
একজন ভারতীয় ছাড়া তারাও, নেতাদের মত, কেউ 
এগিয়ে এল না। 

রেটিংদের কারও রাঞ্জনৈতিক অভিজ্ঞতা ছিল ন।। 
সবারই বস কম, প্রায় সবাই গ্রামের “ছলে, 
বোল থেকে ঝুড়ি বছর বন্দে ঢুকেছে নৌবাহিনীতে 
এবং তারপর তাদের এমন ভাবে বৃটিশ রেখেছে যে 
দেশের জীবন যাত্রার সঙ্গে তাদের কোন সংস্পর্শ ই 
ছিলনা) একটা উদাহরণ দিই। ১৯৪২ আগস্টের 
কুইট ইণ্ডিয়। আন্দোলনের আমি খবর পাই ১৯৪৪ 
সালে ও তার আসল মানেটা কি ত! জানবার 
সুযোগ হয় ১৯৪৫ সালে। বাংলাদেশের '৪৩র 
ঘভিক্ষ- এর যে ভয়াবহ কূপ, তা আমি জানতে পারি 
এ সময়ে-_-১৯৪৫-এ। বেশীর ভাগ সময় দেশের 
বাইরে ছিলাম কিন্তু মাঝে মাঝে বন্বে বন্দরে 
ফিৱতাম । আমাদের জীবনঘাত্র। এসন ছিল যে এত 
বড় বড় খবর ও তার তাৎপর্য জানার কোনই 
সুযোগ হয়নি মামার । 

এই সব রাজনীতিতে অন্ত (Political 
Innocents) রেটিংরা বখন নেভাদের কাছ থেকে 
কোন সাড়া পেল ন। তখন তার! ভীষণ হতাশ হয়ে 
পড়ল । তার! কেন্ত্রী ধর্মঘট কমিটি ( Cental 
Strike Committee) বানিয়েছে ; তাদের হ হা 
দাবি তার তালিকাও বানিয়েছে ও লে তালিকা 
খবরের কাগজে ছাপা ছয়ে গেছে। সব জাহাজ, 


খোলাবারদ৪ তাদের হা, তবু কেট এগিয়ে 
আলে না দেখে অনেকেই ঘ।14ডে গেল 

চার [দন তার। পুরে। নীণ॥(হনী তাদের দখলে 
রাখল, তার মধ্যে ডাদের অগোচরে আনেক ভাজ 
সাঞ্জি হতে লাগল য। বোবাহার ক্রমত! ৭1 স্বঘোগ 
তাদেৱ ছিল না। লগ্নে এাটলি গভণমেন্ট, দিলতে 
বুটিশ ভারতীয় গভর্ণমেন্ট, কংগ্রেসের ভারা, 
C.in-Cত দপ্তর, সবাই একমত যে সেনাবাহিনীর 
(Fighting Force) মধ্যে রাজনীতি বরদাস্ত করা 
হবে না। (কিন্তু স্বাধীনতার সংগ্রাম কি রাজনীতি 2 
লে প্রশ্থ তখন কেট করল লা । এমনটিও এর আগে 
বোধ হয় স্বাধীনতার লংগ্রানের উ্তহ।সে এ দেশে 
কখন হয়নি যধন শাসক গোষ্ঠী ও শাসহদের 
নেতাগোষ্ঠী কম-বেশী একমত হয়েছেন। নৌব![হনীর 
রেটিংদের আত্মদদর্পন কও! উচিত -এ বিষয়ে ছ- 
পক্ষই একমত ৷ 

শাসক গোষ্ঠী যেই দেখল যে জাতীয় লোহার! 
রেটিংদের থকে দূরে থাকতে চ1% না ও রেটিংদের 
হাতের বন্দুক কেড়ে নিতে ভারতী নেতারাও উৎসুক 
তখন তারা নিশ্বাস ছেড়ে বচলে। ওপর ৩৪%।য় যখন 
এই লব শল।-পরামর্শ চলছে তখন বৃটিশ টমির। চেষ্টা 
করছে জাহাজে চড়াও করতে। পারেনি । করাচিতে 
H. M. I. S Hindustan লড়াই করে তবে 
মরল। বন্বেডে সমস্তদিন চেষ্টা করেও বৃটিশ সৈঙ্গ 
RIN Dockyard, Castle Barracks ব। কোন 
জাহাজে ঢুকতে পারল না। 

এই ঘে লড়াই হল করাচীতে ও বৌোন্বেতে, এ 


গত 
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১৭৩ নৌবিদ্োহীর। কি স্বাধীনতা সং -1মী নন? 


লাই এ বুটিশ কোন ভারতীয় দৈশু নিয়োগ করা, 
পারেনি। ভারতীয় সৈচ্চদের দিয়ে যখন গুলি 
চালানো গেলোনা 'তধন টামদের আনতে হোল। 
Royal Indian Air Force দিয়েও শাসকদের 
ঘৃণা কাজ করাতে পারলন।। সে কাজের জন্তু 
Royal Air Force আমদানী করতে হল। 

বাট হোক চতুর্থদিলে Royal Air Force- aa 
বিমান বাহিনী ও (০981 N৪vy-র বুদ্ধ ভ1হাজের 
নৌরচর এলে গেল ও নগ্থে ঘিরে ফেলল। তারপর 
অল ইণ্ডিয়া রেডিও থেকে বৃটিশ ঘোষণা! করল যে 
আব্মলমর্পন না করলে Royal [019 Navy: 
ধ্বংস করে দেওই। হুবে। সর্দার পা।টেল তখন 
বন্বেতেচ ভিলেন । তিনি উপদেশ দিলেন আস্মলমর্পন 
করতে এবং বললেন ঘে হাতে কোন রেটিং শাস্তি না 
পায় সেঃ চেষ্টা কংগ্রেস করবে ॥ মুসলীম লীগের 
ছিন্ন সাহেবও এ একই আশ্বাস বাণী (দালন। 

রেটিংরা আত্মলম্ণ করল। তারপর তাদের 
ভাগো কি জুটল তার খবর আর কেউ জানতে পারল 
না) হারা আশ্থাপবাধী দিয়েছিলেন তার। তখন 
বুটিশ শাসবদের সঙ্গে দেশ স্বাধীন করাৰ »াপার 
নিযে দর কষাকধি করতে নস্ত। আর বৃটিশ 
শাসকর। তার আগে? চিনে নিয়েছে নেতাদের দৌড় 
কতদূর । তারা শসথান্দে রেটংদের ওপর কাজাখিঠির 
কা চালি গল । 

নৌব[ঃলী যেমন পর্দানশীন ছিল চিতকাল তার। 
শৌবাহিনীকে আবার তেমন পর্দানঞ্টীন করে খেলল। 
তারপর শুরু হল 'আপরাধী বাছাই” । সেন্টাল 


কমিটির সদস্যদের প্রথম দিনেই লিয়ে ফেলল । 
এর পরে উঠে পরে লাগল 'বড়ঘস্বকারীদের’ খাজে। 
যড়হস্ত-এর অভিযোগে কাউকে গ্রেফতার করতে 
পারল ন।। তখন গ্রেফতার করল হ্রাঙ্খার দুয়েক 
অঞ্তাঞ শনাটের গুরুদেব” দের ॥ তাদের Special 
হাঙ্ছতে রেখে দিল । তাদের কপালে (ক দুটল তা 
নৌবাহিনীর অন্ত রেছিংদেরও হানতে দেওয়া হল ন।। 
আমি ধর! পড়েছিলাম জানুয়ারী ১৯৪৬র শেষের 
দিকে £পিছোহ হবার সপ্তাহ তিনেক আগে। 
স্তাবোটাদ ও বিজ্রোছের উদ্বানি দেওয়ার চার্জে। 
হুদপ্তাহ নির্জন দেলে রেখে আমার শাত্তির ব/বন্থ। 
হয়, demotion discharge from RIN 
with disgrace শাত্তির কাগঞ্জ পত্র সই করার 
জন্ত দিল্লী পাঠান হু আর সেইঞস্ত আমাকে বাইরে 
আলাদা রাখবার ব/বন্থ। হয় ফেব্রুয়ারীএ ১৬ তারিখ 
থেকে। আর ফেব্রুয়ারীর ১৮ তারিখে নিয়ম কানুন 
সব লণ্ডভণ্ড করে রেটিংর! বিদ্বোছ করে বলল। 
তারপর আমাকে গ্রেপ্তার করেনি। তলোগ্নার ব্যারাকে 
অগ্ত রেটি:দের দঙ্গে থাকতে দিয়েছিল । তার কারণ 
কতৃপক্ষ আমাকে যণ নয়ের গোড়া ভেবে নিয়েছধিল। 
বাদ আমকে সাারাকে রেখেছিল তার একমাত্র 
উদেশ্য ছিল আমার উপর চোখ রাখলে আসল 
পশ্বডহস্কারদে ৮ সবাইকে ধরতে পারবে। ঘে কোন 
রেটিং আমার কাছে ইত সেই উধাও ৎয়ে যেত তার 
পরদিন ॥ ধিনপপ্তাহ এমনি শিকারের আধার হিসাবে 
তলোৱারে রাখার পর এদিন ভোরে লিভিলিয়ান 
মোটরে করে আমাকে বোম্বে থেকে ৩* মাইল দূরে 


১৭৪ জয়হী, মাষ!ঢ় ১৩৭৯ 


নিয়ে গিয়ে বিনা টিকিটে বিনা পয়সায় হাওড়াগামী 
ট্রেনে চাপিয়ে দিল, কতকগুলো! বৃটিশ আমি 
অফিলারদের কামরা, যাতে রাস্তায় নেমে পড়ে 


আবার বন্বে শহরে না ফিরতে পারি । 
এখানে একটা কথ। সলা দরকার, জাতীয় নেতার! 


বেটিংদর কাছে রেঁষেলনি কিন্তু জনত! ঠিক বৃবেছিল, 
রেটিংরা কিলের জন্ত লড়াই করছে। বন্ধে শহরের 
শ্রমিক ও ছাত্র শ্রেণী জেগে উঠেছিল এই শেষ বার, 
যখন তার। সাল্প্রদায়িকতাকে সম্পূর্ণভাবে কবর দিয়ে 
বুটিশ টমিদের বিরুদ্ধে রুখে দীড়িয়েছিল। তাদের 
হাতে কোন অন্তর ছিল ন! শুধু ইট পাটকেল ছাড়।। 
রাস্তা খুঁড়ে ঝারিকেড বানিয়ে শ্রমিক-শ্রেঁী বৃটিশ 
ট্যান্কের সঙ্গে চিল দিয়ে লড়েছিল। ২২শে ফেব্রুয়ারী 
১৯৪৬ বুটিশের (বিরুদ্ধে শ্রমিক সমাঞ্জ যেভাবে 
লড়েছিল দেও এক অপুর অধ্যায় । এই প্রথম 
বুটিশ টমি টান্ক ও ব্রেন গান নিয়ে বন্ধে শহরে 
রাস্তায় লড়াই করে হ্বাধীনতার নিরন্তর সৈনিকদের 
নঙ্গে। একদিনের দ্বাধীনতা আন্দোলনে এত 
লোকের আস্মাছুতি বন্দে শহরে'ত নয়ই, বোধ হয় 
ভারতে আর কোথাও কখনও ছয়নি ১৮৫৭র দিপাহী 
বিদ্রোহের পর। একল'র চেয়ে বেণী লোক প্রাণ 
দিয়েছিল, চারশ'র মত গোক আহত হয়েছিল সেদিন। 
এই শ্রমিকদের নেতা নিশ্চয়ই ছিলেন ; খুব সম্ভনতঃ 
তারাও শ্রমিক, হোমরাচোমরাদের কেউই নাক 
শালাবার সাহল পাননি--এ জীবন-মরণ সংগ্রামে । 
আমার তখনই সন্দেহ হয়েছিল যে ছ. খে 
বিস্রোহের ইতিহাস কেউ কোনদিন জানতে পারবে 


না। জাতির ইতিহাস থেকে আমাদের সংগামকে 
মুছে ফেলার ঝাবচ্থা বটিশ করেছিল । দেশ স্বাধীন 
হবার পর জনাক হয়ে দেখলাম যে নতুন শালক 
শ্রেণীর মনোভাব বৃটিশ শাসকদের মতট ৷ 

বিদ্রোহের সময় রেটিংদের সংখা! ছিল ৪০ হাজার 
এর উপর (বিদ্রোহের পর তার! সারা ভারতের 
গ্রামে শহরে ছড়িয়ে পড়ল। আমি জানতাম যে 
জীবক। উপার্জনের যুদ্ধে তার। এমন ভাবে জড়িয়ে 
পড়বে যে লেখাপড়া শিখে ছাদের সংগ্রামের ইতিহাল 
লিপিবদ্ধ কর!র সমর্থ হয়ত কারও হবে ল!। আমি 
হদি ন। [লধি. আমাদের ইতিহাস, বিশ্বত তি, 
ভূলে হাবে একাহিনী। 

দশ বছর চেষ্টা করলাম দিল্লী ও বন্মেতে গভর্ণমেন্ট 
রেকর্ড বার করার জন্চ। সন দরগা ধন্ধ । এককথা 
সবার মুখে, 'মৌসিদ্রোহের '24667)) কোন রেকর্ড 
নেই" আঅথলা "সে সব রেস্ডএর কথ। জিদ্ঞাস। 
কোর না। তখন দেখলাম বিদ্রোহ-এর পাকা ইতিহাস 
লেখ। আমার কপালে নেই। 

তবু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, দেশ স্বাধীন করার যুদ্ধে 
নৌবিড্রোহীর! কিছুটা সাহাধা যে করেছিল একথা 
ভনিস্ততের এতিগ্ালিকরা মানবেনই। আমদের 
কালেই শ্রদ্ধেয় ডক্টর রমেশচণ্জ্র মদুমদার লিখেছেন, 
নৌবিড্রোহ বৃটিশকে ভালভাবেই বুঝিয়ে ছিল যে 
ভারতবাধ তদের শাসনের দিন ফুরি(য় এলছে। 

আমাদের সংগ্রামের ইতিহাস লেখার আশা যখন 
ছাড়তে হোল তিখন বাধা হয়েই লিখতে হোল আমার 
ম্মতিকঘা । ভনিম্ততের ওঁতিহালিক খন আমদের 
(বড্রোহের ইতিহাল নিয়ে গবেষণায় বসবেন তখন 
তাকে যেন বুটিশের রেখে হাওয়া রেকর্ড এর উপর 
শির্ভর বরতে নহয়! আমাদের তরফের কাহিনীও 
বেন তিনি পান। 


৮ 


বাংলার সশস্ত্র বিটন ইতিহাস 
ধারাবাহিক রচনা 


স্কাশীল্লল ও ন্িস্ক্ষোন্রলী 
পট-পরিবর্তন 
কালীচরণ বোস 


(১৯৮৯৯) 

১৯৩৩ সালে বাঙ্গলায় বিল্নদ জগতে গ্রলন্ধর 
পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল ১৯২৮-২৯-এ তার 
আভাষ বিশেষ পাওয়া যায়নি। তারও আগে 
১৯২৬-২৭-এ যে কয়টি ঘটন। লক্ষ্য কর! যায় তাতেও 
দে রকম গুরুতর পরিস্থিতি বলে ধরা হায় না। 

ঘটলা-প্রবাহ 

খুব (িক্ষিপ্তভাবে ছু-একট! প্রচেষ্টার সংবাদ পাওয়া 
হায়, তার (বছুট। পরি6॥ দেওয়া যেতে পারে। 

হাওড়া ১ ডোমলুড় গ্রামের শ্যাদাপদ রায়ের 
বাড়ী ১৯২৬ দুলাই ১৬-ই পুলিশ কর্তৃক তল্সী হয়। 
বোমা। বোম। তৈরীর উপকরণ ও পদ্ধতি-দন্বলিত 
নিৰ্দ্দেশ । একটা ৪৫০ নলের ওয়েব্রী রিভলভার, 
কারু প্রভূতি আিদ্ভৃত হয়েছিল। 

সরাসরি বিচারের জন্য স্পেপ্তাল ট্রাইবিউন্তাল 
গঠিত হল ॥ ১৯২৩ আগষ্ট ১২-ই বিস্ফোরক আইন 
ভঙ্গে স্তামংপদর তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড ঘটে। 

কণিকাত। £ সুকিয়। ষ্টীট_- খুনযারাপি প্রায় বন্ধ 


হয়ে এসেছে। ডেমছুড়ের ঘটনার মত পুলিশ ওল্লাসী 
চালিয়ে ঘাচ্ছে। ১৯২৭ জানুয়ারী জই সুকিয। 
(কৈলাস বন) রী <৮ ২ নং বাড়ীতে তল্লানী করে 
পুলিশ তাজ! কার্ভূজ, রিভলভার ও বোমার খোল 
আবিষ্কার করে। লেই স্তরে রবীজ্রমোহন করগুপ্ত 
ও কালী প্রসন্ত ওট্রাচার্যা (ওরফে কালীগ্রলাদ 
চট্টোপাধ্যায়, হরিগ।ল দে, হারাণ। কিণু) দুজনকে 
গ্রেপ্তার করে। তাদের লিরুদ্তে বিস্ফোরক ও অন্তর 
আইনের ধার। মতে স্পেস্টাল ট্রাইবুন্সঃলে ১৯২৭ 
জায়ুয়ারী ১৭-ই মামলা আরম্ত হয়। ১৯-এ প্রদত্ত 
রাতে প্রতোকের সাত নর স্বীপান্তর আদেশ হয়। 

১৯২৭ এপ্রিল ২--এ হাইকোর্ট তাদের আগীল 
অগ্রাহ৷ করে। 

হাওড়া £ সালকিয়। _ মালিপাচঘর। থানা ; 
১২১ লং বাবুডাঙ্গ। রোড বাড়ী। সন্ধান পেয়ে 
পুলিশ ১৯২৭ আগষ্ট ২৭-এ সেখানে উপস্থিত হয় 
এবং জোর ডল্ল৷সী চালালপ। বোমার খোল, রিশুল- 
ভারের কার্তুজ, বিস্ফোরক তৈরীর টাইপ-কর। 


১৭৬ জদ্রী, আঘাঢ় ১৩৭৯ 


কর্দুলা, বোমা প্রস্তুতের উপযোগী তুল! (gun 
০90০7) প্রভৃতি পাওয়া “গল গোৌরচ্র দাসের 
বাড়ী থেকে। বডবস্থ্ে লিপ্ত বলে সভীশচগ্্র 
নরকারকেও গ্রেপ্পার করা ইয়। 

সেপ্টেম্বর ১৫-ই স্পেন্াল ট্রাইবিউল্সালে বিচার 
আরম্ভ হয়। সেপ্টেম্বর ১৯-এ প্রদত্ত রায়ে দুই 
আসামীর প্রতি বিস্ফোরক আইনে সাত, অস্ত্র আঈনে 
তিন ও বড়যন্ত্র অপরাগে সাঙ বছর সমকালীনভোগ 
মশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয । 
প্রদত্ত রায়ে হাটকে। সব দণ্ড বহাল রাখে) 

হুগলী £ গোঘাট--১৯২৭ মে ৫-ই একটা 
বাড়ীতে বলপূৰ্বক টাক! লুঠের গেষ্ট হয়। এ সম্পর্কে 
দিবাকর পাত্র ও মেদিনীপুরের শ্বদেশরঞন দাসকে 
গ্রেপ্তার করে ল্পেন্যাল ট্রাইবিউগ্তালে আলামী খাড়া 
কর।হয় লুষ্ঠন ও বস্ত্র অপরাধে শ্ছদেশরনের 
পাঁচ ও পাঁচ বছর, আর দিবাকর ক্ষপরাধ কবুল করায় 
তিন ও দু বছর সমকালীনভে|গ সশ্রম কারাদণ্ডের 
আদেশ লাভ করেন। 

ঢাকাঃ স্বেতখামার ষ্টেশানর বুকিং ক্লার্ক ১৯.৭ 
মে ১৫-এ একটা বুড়ির মধে। কয়েকটা বোম! দেখতে 
পান। এ সম্পর্কে পুলিশ বীরেশ্রচন্দ্র নন্দী, অতুল- 
চন্দ্র নন্দী ও আরও দুজনকে গ্রেপ্তার করে। এ 
ছাড়। আরও তিন চারজনকে ধর! হয় কিন্তু শেষ 
পর্যন্ত চারজনকে আলামী করে ১৯২৭ “সেপ্টেম্বর 
৩*-এ শুনানি আরম্ভ হয় । রায় প্রদত্ত হয় ১৯২৮ 
মার্চ ৯-ই। বীরেদ আর অতুল প্রত্যেকের তিন ও 
আর দ্র-জন প্রতোকের তৃ’বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়) 


১৯২৮ এপ্রিল ২৩-৩ 


হুগলী) ১. আরাসব।গ- এখানে ১৯২৭ লালের 
মাঝামাঝি এক ডাকাতি হয়েছিল ; বিবরণ পাওয়। 
যায্নি। আসামী হলেন স্বদেশতূষণ দাস ও হতীশ্র- 
নাথ মুখোপাধা।য়। ১৯২৭ সেপ্টেম্বর "এ হাদেশের 
পাচ ও যতীশ্রের ছ'বছ্ধর সশ্রম কারাদণ্ড ঘটে। 
সচ্চরিত্ততার সুচলেক! দেওয়ায় দ্বদশফে ১৯৩৪ 
ফেব্রুয়ারী ১৮-ই সর্ভীধীনে মুক্তি দেওয়া হয় 

দেওঘর বড়যন্ত্র (১৯.৮)--বাঙ্গলার বিশ্লবীর। 
অন্য প্রদেশের যুবকদের শিয়ে যে দল পাকিয়েছিলেন 
দেওঘর ষড়যন্ত্র তার এক গ্রম।গ। 

কাজে কিছু প্রকাশ পাবার আগেই পুলিশের 
কাছে বড়য্্রর খবর এসে পৌছায় এবং পুলিশ 
অতিরিক্ত মাত্রায় সতর্ক হয়ে ওঠে। বাঙলা, বিহার, 
উত্তর প্রদেশ নিয়ে বড়যঞ্ত ছড়িয়ে পড়েছিল । শ্থাতরাং 
এই বিস্তৃত অঞ্চলের সন্দেহভাজন লোকদের ওপর 
পুলিশের খরদৃষ্টি পড়ে ১৯২৭ সালের গোড়া 
থেকেই। 

দেওথর সহ্থরের ওপর একট! বাড়ীতে ১১২৭ 
অক্টোবর ২৭-এ পুলিশ হাজির হয় এবং কিছু অন্তর, 
সোম। তৈরীর মাল মশল। ও সরঞ্জাম আবিষ্কার করে। 
সঙ্গে সঙ্গে ধরপাকড় আরম্ভ হয় এবং লংখা। প্রায় 
চল্লিশে দাড়ায়। 

প্রথমে তিনছনের বিরুদ্ধে ১৯২৭ নভেম্বর ১৪-ই 
মামলা আবম হ’ল। পরে এ'দেরই আবার মূল 
দেওঘর নড়ঘ্ন মামলার মাসামী করা হয়। লে 
মামলায় মোট একুশ জনকে ১৯২৮ জানুয়ারী ৩-রা 
তুমক! দায়র। জজের এডলাদে হাঞ্রি কর। হয়। 
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খুন, ডাকাতি ও আন্র সাইন ভঞ্জের অভিযোগ । 
এপ্রিল ১*-ই প্রপম তৃই অভিযোগ প্রত্যাপ্তার কর 
হয়। ১৯২৮ জুলাই ১-ল। রায় প্রদৱ হলে দেখা 
গেল রাজলান্ষী (2120০) ছুজন সহ দশন 
মুক্তি লাভ করেছে। দণ্ডিতর। হচ্ছেন £ 

(১) শ্বরেচ্্রনাথ ভট্রাচাধ্া, (২) ধীরেশ্ 
(বীরেন্দ্র) নাথ ভগ্টাচার্। প্রতোকের পাচ ও তিন 
বসুর সদক্সালীন1গ ; 

(৩) শৈলেম্্রনাথ চক্ৰবৰ্তী ও (8) উপেশ্রচঞ্জ 
ধর--গ্রতোকের সাত বছর ; 

(৫) শ্রখেন্দুবিকাশ দৱ, (৬) বিজয়কুসার 
বন্দাপাধাজ, (৭) প্রসাদ€শ্র চট্টোপাধ্যায় ও 
(৮) সুশীলকুমার সেন,__পগ্রত্যেকের পচ বহর ; 

(১) অহ্লরুধ দন্ত, (১*) লগ্মীকান্ত ঘোষ ও 
(১১) বিশ্বমোহন লাস্তাল প্রতোকের তিন বছর । 
সশ্রম কারাদণ্ড হয়। 

১৯২৯ জাঙুয়ারী ২৫-এ হাইকোট একজন বাদে 
সবার দণ্ডই বহাল রাখে। 

দেওঘর যড়যন্ত্র অতিরিজ। মামল। কাছাড়ে 
হাইলাকান্দিতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল; ফলাফল রান। 
হায়নি। 


মরণ-ঘজ্ঞ 
[শনশন্তর অ্রগ্থাচারী £ ফরিদপুর লোমার মামলা 
মুক্তিপ্রাপ্ত আলাদী । পাবনার শিবশঙ্ধর বেঙ্গল 
তডিনাফ্সে ১৯২৪ লালে গ্রেপ্তার হন । কিছু কালের 
জন্য তাকে বর্দার জেলে স্থানান্তর কর! হয়েছধিল। 


পরে এক সময বান্গলায় ফিরিঘে আনলে জেলের 
মধোই উৎকট বলম্ত রোগে আক্রান্ হয়ে ১৯২৭ 
আগ মালে তার লোঙাম্তর ঘটে 

এর পরের ক!ঘকটি ছেট বড় বৈল্লবিক ঘটনার 
পরিচয় পূর্ব সংখ্যা-তে (লোষ্ঠ ১৩৭৯) দেওয়া 
হয়েছে। ১৯৩০ সাল থেকে বিশ্বের ছল তাগুল 
হয়। নৈ্লনিক ঘটন।র সঙ্গে ভাল রাখতে সরকারী 
ও কংগ্রেস মহলের কর্ম্মতংপরঙার কিছু পরিচয় থাক! 
প্রয়োজন । 


কংগ্রেদ ও গভর্ণমেপ্ট 

কংগ্রেস এবং কতকট। বিহ "দের চাপে পড়ে 
সমপামফিককালে ব্রিটিশ মাপ্রলভ! তথ! পার্লামেন্ট 
ভারত শাসন সংস্কারের কথ! সালোচিঙ হতে থাকে । 
১৯২৯ অক্টোবর ৩১-এ ভারতে বড়লাট [ঘোষণ। 
করেল হে শারতীয় প্রতিনিধিদের নিয়ে এক গোল 
টেবিল বৈঠক (Round Table Conference) 
হুবে। এই ঘোধণাতেই পাওয়। ঘা ব্রিটিশ সরকার 
ভারতে উপনিবেশিক শ্ব।এশুশাশন মেনে নিচ্ছে। 
এটা লগ্তব হচ্ছিল ইংল্যাণ্ডে ১৯২৯ আক্েবর ১৬-ই 
শ্রমিক দল (7,800: Party) মস্ত্রিসভ। গঠন কর।র 
ফলে। অনেকেই মনে করেছিল রক্ষণশীল দলের 
প্রভাবে যে শবস্থ। দাড়িয়েছে তার কতকট। পরিবর্তন 
সাধিত হবে। 

এদিকে লাহোর কংগ্রেস ১৯২৯ ভিলেম্বর ৩১-এ 
নিয়ন্ধুশ ব্বাধীনত। ভারতের লক্ষ) বলে ঘোষিত হয় 
এবং কংগ্রেস প্রেলিডেন্ট স্বাধীন ভারতের পতাক! 


১৭৮ জয়শ্রী আহা -৩৭৯ 


উদ্ডীন করেল 
নাশ নীতি অবলম্বন করে চলেছে, 
করছে কংগ্রেস স্বায়ন্তশাসন টোপ টা গিলবে আর 
ইংরেজ সামান্য কড় ছেড়ে দিয়ে ভারতজ্রগী মাছকে 
বেশ খানিকটা খেলিয়ে নাজেচাল করে চাড়বে ' 

১৯৩০ ভাত্নুয়ার: ২৬-এ সমগ্ ভারতে শ্বধীন₹1 
দিবল পালনের নি'্দ্দেশ বেরিতেছিল জাহুঘারী ১৫1) 
দূর পল্লী পর্যন্ত এই অনুষ্ঠান মহ! উৎসাহ টদ্দীপনার 
লঙ্গে পালিত চয়েছিল। গশর্ণমেন্ট প্রায় নীরনে 
ঘটনাট! লক্ষণ করে নিশ্চেষ্ট বসেছিল: ও 
থেকে আর কোনও লাড়া না-পেয়ে মহাস্মজী লবণ 
লঙাগ্রছ আরম কর| মনন্ত করলেন এবং মার্চ ১১-৯ 
যাত্রা শুক করে এপ্রিল ৬-ঠ গন্তগ়ঞলে “পীলেন। 
তখন আর গভ্মেন্ট নিশ্চেষ্ট রঈটল না! মুসন 
পত্র পত্রিকার ওপর সাধা নিবে অভিনান্দ পাশ হ’ল 
জুলাই ২৪-০ ঈতিমযো চট্ট গ্রাম অস্ত্রাগার স্মাক্রমণ 
আর সোলাপুরে গলর্ণমেণ্টর সঙ্গে জনতার সক্র্ষ 
ঘটে গেল। 

গভরমেন্ট যে কতকট। বিব্রত বোধ করেনি ত 
নল্প। সাইমন কমিশনের রিপোর্টের অপেক্ষায় বলে 
ছিল। জুন ৭-ই কমিশনের রিপোর্ট প্রচারিত হ’ল। 
এতে গোল টেবিলের আলোচন|র ক্ষেত্র প্রসার কর! 
হয়। কংগ্রেল এতেও আংশ গ্রহণের কোনও উৎসাহ 
প্রকাশ করেনি ॥ ১৬৩ নভেম্বর ১২-ই লগ্নে 
গোল টেবিল আলোচন। সভা বসলো এবং ১৯৩১ 
জানুয়ারী :৯-এ পর্যন্ত চললে।। 

বে-আইনী ঘোষিত হওয়া এ বংলর প্রকান্য 


ইংরেজ লরকার "ভাঙে ত মচকাথ 


পঞ্চ 


তারা মনে ত 


কাত্রোস অধিবেশন অনুষ্টিত হয়নি । গোল .টবিল 
বৈঠক -এষ হওয়াঘ জাহুগারী ২৬-এ ক:গ্রেস ওয়াকিং 
মিটি লহাদের মুক্ত দেওয়া হঘ. ঘাতে সকলে 
মিলে সলা পরামর্ন করে পরা বৈঠক সম্পকে 
গ্রহনীঘ পন্থা স্থির করতে পারেন 

ভাত? নপো রাসনৈতি ঘটনার পখ্যালোচনায় 
ফিরে আলা যাক মাদ্রাজ কংগ্রেসে স্বাধীনতা 
লাভই ভারতের লক্ষা বলে নিগ্ধান্ত গ্রহণ কর। হয়। 
এখন পিস্তারিত কর্মপন্থ। এতণের নাবন্থা হতে 
লাগলো । বাপক হানে নিরুপদ্রন আইন অমান্য 
আন্দোলনকে ( .*সল অসহযোগ নয়) উপায় ব। 
পথ বলে প্রচার কং! হা'ল। এর পিছনে সংগ্রামী 
লির্লবীদের কপ! মহাস্মাজীর দৃষ্টি এড়াঞনি। তিনি 
বললেন, “Civil Disobedience alone can 
save the country from impending law- 
lessness and secret crime since there 
is a party of violence in the country 
which will not listen to speeches, 
resolutions and conferences but believes 
in direct action." (Subhas Chandra 
Bose, Indian Struggle, P, 247). সুতরাং 
স্বাধীনতা দিবল পালনের জন্ট ১৯৩* জাহুগারী ২৬-এ 


নিদ্দিষ্ট করে দেওয়। হৃ'ল। কংগ্রেলের প্রতি 
আহ্গত্য জ্ঞাপন করে সার] ভারতে সাড়ম্বরে উৎলব 
পালিত চয়েছিল। 


মহাত্মাজ! হাহুক্জারী ৩৮-এ ভার দ্বাধানত! মন্ত্রের 
সার ( Essence of Independence ) গ্রচার 


in 


রর 
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করলেন, যেটা গৃহীত গলে তিনি ইংরেজের সঙ্গে 
একট। রফ| করতে পারেন) তার স্তর মধো চিল, 
“Discharge of all political prisoners 
save those condemned for murder, or 
the attempt thereat by the ordinary 
Judicial tribunal." অর্থাৎ সন রাজনৈতিক 
বন্দীদের যুক্তি দিতে হবে, (িস্থ তাদের নয় যার! খুন 
করেছে ব! করার চেষ্টা করেছে এবং সেই অপরাধে 
বিচারে দণ্ডিত হয়েছে । 
তারত সরকার মহাত্ম/র কথায় কর্ণপাত করেনি। 
সত্যাগ্রহীদের ওপর বীভত্স অত্যাচার হয়েছে। 
সোলাপুরে একট! সড় রকম হাঙ্গ।ম| ঘাট । সেখানে 
একদল লাক পুলিশের নৃশংলঠায় আন্দোলনের 
মূলমন্ত্র “নিরুপদ্র4” ও ক্রে।ধ-হিংল!-বচ্ছিত কংগ্রেসেব 
কথা ভুলে গিয়ে হিংলার আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। 
১৯৩* মে ৮৭ সোলাপুর সমস্ত দহরে আগুন হাল 
ওঠে। সাধারণ আন্দোলনকারী ও পুলিশের বেশ 
কয়েকজন হতাহত হয় । সামরিক আইল (Martial 
Law) চালু কর! হয়েছিল এবং সেই আইনের মতে 
তিন জনের ইল হয়। 
যে আপ লিয়ে নিরুপদ্রব আইন আন্দোলন 
আবিতুতি হ'ল, এক দল নিল্নবী তাতে সন্ধ্ট হতে 
পারেনি। এ চাইছে 'নিরামিষ' আন্দোলন লয়। 
যা কর। চাট তাতে প্রাণ দিতেও হবে, নিতেও হাবে 
ডাদের বিশেষ শু[নধ! হুল, গান্ধীজির মাশ্ব।স মত 
এক বছরে সরা এল না। শ্বৃতরাং বাঙ্গলার 
‘দাওয়াই’ প্রর্নোগের জন্ঞ দল এগিয়ে এল । হার 
আঘ।ঢ ৭৯৫ 


ফলে জগতের ইতিহাসে বিপ্ললী স'ঘটনের মধ্যে 
আগ্ুতম শ্রেষ্ঠ ঘটনা চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুঠস এবং 
অপরাপর বু তুঃসাহলিক 
কাপিয়ে পড়েছিল। 

বিহুসের ইতিহাল ১৯৩০-৩২ একটি বিশেষ 
শ্ররধীত কাল। 


কাজে মুপকের দল 


কুদ্র তাণ্ডব : ১৯৩০ 

ওদিকে গণ আন্দোলনের প্রলারের লঙ্গে লকারী 
আন্ন সমাপ্ত করার প্রসণত! বাপক হলে পড়ে। 
বিদ্নবীদলও কোমর বেধে সংগ্রামের জন্যে প্রন্যত 
হচ্ছে; তার সদথনও আসছে নানাদিক থেকে। 
(রেপোর্ট (R. E. A. Ray ) বলছে “In 1930 
when the terrorist campaign started, 
the terrorist leaders hada larger and 
most enthusiastic support throughout 
than they had ever had 
bere." )--বিধ্লবীদল (যে সমর্থন পেতে লাগলে! 
এর আগে তার। এ রকম সার কখনও পায়নি। 

দলবন্ধভাবে কাজেরও বেষ্ট পরিচয় পাওয়া ঘায়। 
১৯:*-৪ বুগান্তর পার্টির তিনটি শাখা,--ট্টগ্রাম, 
ভদজ্বে বেঙ্গল ভলাটটিজাল' এবং বুগান্তয়ের বরিশাল, 
ময়মনসিংহ, মুলীগজ, উত্তর বাঙ্গল। এবং ১৪-পরগণ।র 
শাখ! একযোগে কাঞজ কর।র সিন্ধান্ত গ্রহণ করে। 
কলিকাতাঙেই বলে দলীঘ লেঙাদের আলোচনা এই 
অহটন সম্ভব করেছিল। 

ঘটনা পরস্পরার বিস্তারিত আলোচন! খেকে 


Bengal 


১৮৯ 


বিপ্লবীদের বিরাট কর্ছক্ষেত্র এবং বিভিন কাধা- 
কলাপের বিশেষ পরিচয় পাওয়! ঘাবে। 


জয়ী, আবাঢ় ১৩৭৯ 


চট্রগ্রাম 

গান্ধীন্জির কঘ। বিফল প্রতিপন্ন করে এক বৎসরে 
ব্রা আলেনি। বাঙ্গগ!র সর্বত্র. বিশেষ করে 
চট্টগ্রামে বি্বীর| চঞ্চল হয়ে উঠেছে) তাদের মত 
“কিব! ফল কাল ধ্যাজে ?” ১৯১২ সালে কর্মপন্থা 
নির্ধারণের জন্তে এক বৈঠক বসেছিল, কথা হ'ল 
“তৈরী হতে হবে? । প্রার্ভিক কাজের জন্তু চাই টাকা। 
গোটা ছুই তিন ডাকাতিতে কিছু পাওয়া গিয়েছিল, 
কিন্তু €য়োজনের তুলনায় সেটা কিছুই নয়। কম্মা! 
ধরা পড়লে মামল! মোকদ্দমা চালাতে কষ্ট'জ্জিত অর্থ 
ক্ষয় হরে বায়, অতএব স্থির হ’ল নিঞ্জেদের মধো থেকে 
টাকা তুলতে হবে। বে যার সামান্য উপার্জন ছাড়া 
বাড়ী থেকে সাগৃহীত অর্থ এনে জম] করা শুরু করে 
দিল। বাড়ীর অভিভাবকদের “লাপে ছু'চো গেলা” 
অবস্থ।। লব বুঝতে পরছেন, সদুপদেশ দানে ফল 
কিছুই হচ্ছে না; পুলিশে খবর দিতে গেলে 
শছিতে বিপরীত” অবস্থা দাড়াবে । 

হাই চক, বড় রকমের একটা কিছু করবার ল্য 
লবাট প্রন্তত হতে লাগলেন। ১৯১৪-১৫ থেকে 
বিনা বিচারে বদ্দী থাকাকালে, এ সিঞ্ধান্ত গৃহীত 
হয়েছিল। ১৯২৮ নাগাদ জেল থেকে পেরিয়ে সবাই 
কাছে নেমে পড়লেন। এ প্রসঙ্গে একটি বিশেষ 
কশ্মার কথা এখানে বলে শেষ করে রাখা বাক্‌। 
নেতৃস্থানীয় বন্দীদের মধো ছিলেন নোগ!পাড়ার 


তিনি ১৯২৬ ডিলেম্বর ১৯-এ 
পরে 


অন্ুন্থণ চন্দ্র (দন । 
চনিদিশ পরগণ।র বোড়াল গ্রামে ধর! পড়েল। 
তাকে জলপাইপগুড়ির ময়লাগুড়ি গ্রামে অন্ররীণ কণা 
হয়। অতান্ত অনুন্থ হয়ে পড়লে তাকে বাঙ্গলার 
বাইরে কাশীতে পুলিশ তত্বাবধানে বাসের ব/সন্থা করে 
দিয়ে গভর্নমেন্ট কর্তবা সম্পাদন করে। লেখন 
১৯২৮ এপ্রিল ৩-র! তার জীবনান্ত দটে। 

প্রস্তুতি পর্বের শীগে ছিলেন নেত! স্থান 
ওরফে ‘মাষ্টার দ?। তিনি স্থির করেন জেল! কংগ্রেল 
কমিটিকে হাতে রাধতে হুবে। প্রতিপক্ষ দলের সঙ্গে 
নিরবঝচন দ্বন্ব হয় ১৯২৯ সেপ্টেম্বর ২১-এ। ভোটে 
জয়লাভ হয়েছিল একটি অমূল্য প্রাণের বিনিময়ে? 
বিপক্ষদল মারাত্বক গোপন অস্ত্র সঙ্দিত হয়ে আসে 
এবং মাষ্টারদার সমর্থক যুবক নুখেন্দুবিকাশ দক 
গুরুতরভাবে আঘাত করে। মেরুদণ্ড ভীষপত!সে 
ভধম হয়ে যায়। স্থানীয় চিকিৎসার পর তাকে 
কলিকাতা আনা হয়। কিন্তু ১৯২৯ আকবর ২৭-এ 
তিনি সকল ঘগ্রণার হাত খকে অগাহতি লাভ 
করেন । 

চটঞাম জেল! কংগ্রেস অফিস দখল হ'ল, আর 
ভিগরে ভিতরে এক নিরাট পরিকল্পনা গ্রহণ করে 
প্রন্থুতি চলতে লাগলো। স্থাস্থা চা, প্রদর্শনীতে 
শক্তি লামর্থোর পরিচয়, দপ্তরমত লামরিক পোষাক 
পরে চলাফেরা, লাঠি-ছোর! খেলা, লক্ষাভেদ প্রভৃতি 
আছে । হালচাল দেখে বাইরে থেকে অতিরিক্ত 
পুলিশ আমদানী কর! হ'ল ১৯২৯ নভেম্বর ও ১৯৩০ 
মার্চ মালে। 


ক 


১৮১ জাগরণ ৪ বিস্ফোরণ 


কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান দধালে থাকায় সাইবের লবণ 
সঙ্যাগ্হ সম্পকিত ঈস্তাহার প্রভৃতি বিলি করার 
বিশেষ হ্থবিধ। হল । ১৯৩* মার্চ ২১.এ কংগ্রেস 
পক্ষ থেকে বলা হাল যে কর্মীরা শগ্গির লবণ 
সত্যাগ্রহ আরম্ভ করবে। দেশবাসী ঘেন সর্ব রকনে 
তাদের সহায়ত। করে। 

প্রকান্যে কংগ্রেস আন্দোললের আড়ালে 
বৈরৈবিক সংগঠনের আয়োজন সমাপ্ত হয়েছিল পূর্ন 
পরিষ্জল! মত ১৯৩০ এপ্রিল ১৮ই রাত্রে ১*-৩ 
মিলিংটর সময় চট্ট গ্রাম লহরের গভর্ণঘেন্টের সর্বাপেক্ষ। 
বড অন্তরাগার আক্রান্ত হ'ল। জন ছয় সাত নেতৃবর্গ 
ছাড়া, ঝাট-বাহট্রি জন অপরিণত বয়স্ক সবল ও কলেজের 
ছাত্র নিয়ে ভারতীয় গণতাগ্িক ঝাহিনী (Indian 
Republican Army) গঠিত) যুদ্ধ সরঞ্জঃমের 
মধো ১৪টি পিস্তল, ড্জনখানেক পুর।তন আমলের 
দে।-নল। গন্দা বন্দুক (0. 8. 9. 7) এবং মাত্র 
কয়েকটা বোমা। একখান। নতুন মোটর গাড়ি 
আগে থেকে কেন। ছিল। তুটনার পূর্বেই 
আক্রমণকালে বাতায়াত ও যোগাযোগ রাখবার 


স্ববিদের ওস্কে মালিক নাজির আহম্মদকে 
হা করে, একখানা ট্যাক্সি দখল নেওয়া 
হয়েছিল ॥ 

প্রচণ্ড আক্রমণ 


সহরের প্রান্তে অবস্থিত পুলিশ লাইনের অন্ত্রাগার 
আক্রমণ কর! হচ্ছে, এমন সমক্স এক রক্ষী বাধা 
দিতে এলে নিহত হাল। অপরাপর রক্ষীর! 


পালিঘে প্রাণ রক্ষা করছিল । বতদূর সম্ভব বিন! 
বা প্রচুর অস্ত্র লুষ্টিত হাল। 

অতিরিক্ত সামরিক বাহিনীর অন্ত্রাগার ও প্রধান 
ছাউনী (Auxiliary Force Head Quarters) 
আক্রান্ত হলে সেখানকার রক্ষী বাধ। দিতে এলে 
আততায়ীর গুলিতে প্রাণ হারালো ও সঙ্গে মরলেন 
সেনানাগক ফারেল (Major Farrell) 
অন্ত্রাগারের ব্র-সদৃশ দৃঢ় কপাটের ভূড়কোর সঙ্গে 
নতুন গাড়ীর পিন্ধন দিকে নিবন্ধ মোটা দড়ির অংশ 
বেধে দিয়ে গাড়ীধান! প্রচণ্ড শক্তিতে চালিয়ে দিলে 
দরজা ফাক হয়ে গেল । মহোল্লাসে বীরের দল শক্তি 
লামর্থানত বন্দুক ও অপরাপর মন্ত্রাদি সংগ্রহ 
করে বেরিয়ে পড়লেন। ইতিমঘো পুলিশ লাইন 
আক্রমণকারীরা এলে মূল দলে যোগ দেবার পর 
বিজয়ের আনন্দে সব ভরপুর । পাহাড়তলী রাস্তা 
দিয়ে যখন একট! দল চলেতে, ডিপ ম্যাজিট্রেটের 
গাডী সে পথে তখন বাবার সময় আক্রান্ত হয়। 
তিনি কোনও রকমে রক্ষ| পেলেও সঙ্গের আর্দালির 
প্রাণনাশ ঘটে । 

চট্টগ্রাম সহর থেকে ডুদডুম! পঞ্চাশ মাইল দূরে। 
সেখানে জারারগঞের সল্লিকটে রেল লাইন উঠিয়ে 
ফেলা হয় এবং একখান! মালগাড়ী লাইনের ওপর 
পড়ে হায়। পরের গাড়ী চলাচল সম্পূর্ণ রুদ্ধ হা'ল। 
টেলিগ্রাফ টেলিফোন অফিস তঙ্ছলছ। বাইরের সঙ্গে 
সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছি্। ইউরোপীয়ান ক্লাবের ওপর 
আক্রমণ নিশ্পরয়োজন, কারণ লেট! লোকশৃন্ত । 

চার ঘণ্টা নবাধ গুঠন চলার পর “জল কলদ-এর 


১৮২ জয়ী আহাঢ ১৩৭৯ 


(19160 (0৫5) দিক গভর্থমেন্টের 
পক্ষে বন্বচালিত কামান ({ machine gun) 
থেকে গোলাবৃষ্টি দিয়ে প্রতি-আক্রমণ আরম্ভ হয়। 
সঙ্গে সঙ্গে রাটফেলের গুলি দিয়ে তার প্রত্নাতর 
দেওয়া চলেছিল, 

১৯৩৯ এপ্রিল ১৮ই গণতাস্থিক নাহিনীর চট্টগ্রাম 
শপ|, অধিনাঘক সুর্ধা সেনের নেতাকে, অস্থায়ী 
লরক/র ঘোধণ। করে। মূল লক্ষ হচ্ছে চট্ট গ্রামের 
বিজয় গৌরব সার। বাঙ্গলায় ছড়িয়ে দেওয়!। সেই 
আদর্শে অন্যান অঞ্চল উত্ধ দ্ধ হয়ে উঠে) 

মাঝে মাঝে হু পক্ষে অন্তর বিনিময় চলছে। 
ইতাঝলরে ডাবল সুরিংস টি (Double 
Moorings Jetty) অন্ত্রাগার থেকে গভর্ণমেপ্টের 
পক্ষে সাহাবা এসে পড়লে বিপ্লবীদের সাময়িক 
অসুবিধা বৃদ্ধি পায়। 


থেকে 


অগ্রি-দধ 

পুলিশ লাইন অন্্াগার লুঠনের পর তারমধ্যে 
পেট্রল ছিটিয়ে অগ্লিলংঘোগের সময় হিমাংগুবিদল 
সেলের পোষাকে আগুন লেগে বায়। ভীষণ অন্রিদদ্ধ 
অবস্থা ডাকে নিঘ্নে গজল প্রধান ও দ্ৃ’জন লৈনিক 
স্থানাস্তরে রেখে দেবার রপ্ত একটা মোটরে করে 
সে স্থান পরিত্যাগ করেন! 

হিমাংশুকে চম্দনপুরায় এক বাড়তে রেখে দেওয়। 
হয়। এপ্রিল ১৯-এ দেখালে পুলিশ উপস্থিত হয়ে 
তাকে গ্রেপ্তার করে এবং কোতোগালিতে লিগে হায়। 
পরে চট্টগ্রাম বড় (007679]) হাসপাতাল এনং 


সেখান থেকে গেল চাদপাত!লে নিঘে গেলে এপ্লি 
২৮-9 অনর্ণনীব যন্ত্রণার মধে। ভাৱ দেচ।চার পটে । 

সুর ছিন্ন কার একটু লরে আসা ধাক্‌। সন্বাগার 
আক্রমণের পর থেকে গভ্ণমেন্ট সময় সময় নাটরে 
থেকে দৈ এনে দলপুষ্ট করেতে আর বিশ্লনীদের পক্ষে 
একে একে সংখা! হাল হয়েছে । 

দুদিনের মধো সশস্ত্র গূর্থ। পুলিশ এলে সব ও 
সরঙলীতে ছড়িয়ে পঞ্জল। আর নিকটবন্টা অঞ্চল 
থেকে সামরিক পলিশ আমদানী হ’ল৷ ভিরমা 
ভালি লাইট 5 ( Surma Valley Light 
ঢ7০1৯৩) আর ইট্টাণ ক্রিয়ার রাফ ল্দ্‌ (6৪561) 
Frontier Rifles ) পল্টন এসে পড়ায় কেলল মাত 
গুর্খ। সৈল্ত সংখা! ১৫**-তে ঈাড়ায়। 

এইবার আত্মরক্ষার পাল।। বিদ্ননীর! এপ্রিল 
১৯এ শলকবাগাও এবং পর দিন ফতেহ।বাদ পাহাড়ে 
এসে উপনীত হুলেন। স্গুধ। ভূল ক্লান্তি এসেভে। 
অতি কষ্টে এবং দারুণ (বিপদের ঝুঁকি মাখা নিয়ে 
গ্রাম প্রান্ত থেকে যংসামান্ত ভোলা সংগ্রহ করতে 
হুয়েছে। 





জালালাবাদ 
নানাবিধ বিশ্ব ঠেলে জালাল!বাদ পাহাড় পর্যন্ত 
চট্টগ্রাম থেকে মাত্র তিন মাঈল ডফাতে পৌছানে। 
লন্কব হয়েছে । গুকুচর মারফত খগর পেয়ে কামান 
গোলা খলি দৈ সামগ্ধী লদলবলে সেখানে এলে 
চাঞির। বিকাল ৫-টায় উভয় পক্ষের প্রশান্ত 
লংগ্রাম আর হল। নিগ্রলীরা পাহাড়ের মাথায় ; 


১৮৩ জাগরণ ও নিংশ্ছারণ 


হাতে রাউকল। গভর্ণমেন্ট পক্ষ দূর পাল্লার সচ্দুক 
ছড়া শক্তিশালী লুঈস কামান ( Lewis gun ) 
নিয়ে পাহাাডের নীচ থেকে গে ছুড়তে লাগলো । 
শিগ্রবীদের বিক্রমের কাছে পরাজিত হয়ে রাত্রির 
আছে গভমেন্ট পক্ষ সরে পড়ে। তাদের কণজন 
হতাহত হয়েছিল, সে সংখা! প্রকাশ কর! হজনি । 

জ/লালাবাদ পাহাড়ের ওপর কয়েকজন সীরের 
মৃত়া ঘটে। প্রথম বলি হরিখোপাল নল (টগ্থা)। 
পরে হিগুণ। দেন, নির্মল ঘোরাল, বিধু ভটটাচাধা, 
লর়েশ রায়, শশাঙ্ক দন্ড, যতীন দাশগুণ, পুলিন 
বিকাশ ঘোব, মধুন্ৃদন দত্ত ও প্রচাল বল। 

যখন ভোরে তোড়জোড় করে পল্টন ও পুলিশ 
আবার এলে গেল তখন পর্যান্ত মতিলাল কানুনগোর 
জীবন দীপ নির্ববাপিত হয়নি । পুলিশের দিজ্ঞাদার 
উরে নিঙ্গ নাম বলে, “হরি ঝোল” উচ্চারণ করে 
শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। 

জালালাবাদ পাহাড়ের ওপর মৃতদেহ স্ুলীকৃত, 
একপঙ্গে সংকার ঝরা হয় । 

অবশিষ্ট বিপ্লবী দল লন! ভাগে বিভক্ত হয়ে 
তখনকার মত গ্রেপ্তারের ছাত থেকে রক্ষা পান। 
গোপন অবন্থ। থেকে তার! নানারকম ধ্বংসাস্থক কার্ধা 
করেছেন এবং “মাস্টার দা'র গ্রেপ্তার পর্য্যস্ত সমানে 
পৃথক চাবে গভর্ণমেন্টফে সন্তুস্ত ও বিব্রত করেছিলেন। 

পুলিশ ধাওয়। করে চলেছে। পলায়মান 
(বিয্লবীদের প্রায় সকলেই '41-ঢাকা” দিতে লমর্থ হলেও 
একট! সর্শ্মস্তিক ঘটন। ঘটে গেল অনু দস্তিদ।রকে 
নিয়ে। অন্ত্রগর আক্রমণকারী দলের মধ্যে ছিলেন 


সঅর্চ্েনু দস্তিদার। এ কাজে লিগ হবার কয়েকদিন 
আগে আস্কর দীঘির পাড়ে এক আস্তানায় বোম! তৈরী 
করবার সময় বিংল্ফারণে তিনি গুরুতরাভীবে আহত 
হুন। ক্ষত সম্পূৰ্ণ সারেলি। তা সবেও “বর্গ 
্গয়ের সম্মান হতে তিনি নিজেকে রোধ করাতে 
পারেননি । 

ছাল।লাবাদ যুদ্ধে তিনি ডান হাতে ও তলপেটে 
গুলিবিদ্ধ হন। (ভোরে জ্ঞান হলে বুঝতে পারেন 
আঘাত অতান্থ গুরুতর, উঠে চলে হবার স্তানন। 
নেই । গ্রতাষে ঠাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গিলে 
এপ্রিল ₹৩-এ বেলা ১-৭* মিনিটে হাসপাতালে ভি 
করা হয়। এক'(দন ধরে জের! আর ভয় প্রদর্শনে 
ডাকে মৃতু হস্থপার শতগুণ যত্্রণ। দেওয়। হয়েছে। 
পরদিন ২:-এ, রাত্রি ১-৫৭ মিনিট মৃত্যুর লাক্ষিণো 
তিনি সফল যন্ত্রণা থেকে অবনতি লাভ করেন। 


সদর ঘাট 

চট্টগ্রাম অন্্গার আক্রমণে 'অপরেন্্র নাধ নন্দীর 
একট! বিশিষ্ট অংশ ছিল। তিনি সেখান খেকে সরে 
পড়ে এাজুয়েট হাই স্কুল ( Graduate High 
5০৮০০ )-এর খালি বাড়ীতে লাশ্যয় নিয়েছিলেন। 
গুগুচর সাহায্যে খবর পৌছুলে ১৯৩* এপ্রিল ২৪-এ 
পুলিশ এলে তাকে তাঁড়। করে। সদরঘাট রোড 
দিয়ে ছুটে চলতে চলতে আলকরণ লেনের কাছে 
এসে এক ছোট পুলএর ( Culvert ) তলায় ঢুকে 
পড়েন। লে অবস্থাও [তিনি পুলিশকে লক্ষা করে 
গুল ছাড়তে থাকেন । হখন দেখলেন উদ্ধারের আর 


১৮৪ ছয়ত্রী, আহা ১৩৭৯ 


কোনও আশ। নেই তখন রিভলভ।র ঘুরিয়ে নিক্ষের 
দেহে গুলি মেরে আাত্মহত্য। করেন । 


কাল/রপোল 

চাক! ঘুরেছে, ইংরেজের ভাগ শ্বপ্রস্গ । মাঝে 
মাঝে যি্নধী ও পুলিশ সঙ্র্ধ হচ্ছে । যখন চারিদিকে 
দলে দলে পুলিশ ঘুরতে, তখন গভর্মেন্ট কুপাপুষ্ট 
গ্রামবাসী কেউ কেউ পুলিশকে সংবাদ জুটিয়েছে। 
১৯৩, মে ৬-ই বিকালের দিকে ছ’জন যুবককে 
রাক্জার ওপর লন্দেহজনকভাবে অতি সাবধানে চলতে 
দেখা যায়। এরা বেরিয়েছিলেন গুপ্ত আস্তানা থেকে 
একখান! লাম্পান নিয়ে নদী পার হয়ে ইউরোপীয় 
ক্লাবকে আক্রমণ করতে 1 জীবন হাদের হাতের 
মুঠোয়, ছুর্ছয় গেজ, কল্পনাতীত সাহস নিয়ে ভারা 
ফেডাচ্চেন। বর্ণফুলি নদীতে ছ'জনের সম্তর্প:ণ 
সাম্পান চড়ে যাবার সংবাদ পুলিশকে পৌঁছে দেওয়া 
হলে, তার! পলাতকদের সাম্পানখানা সামান্য বাবধান 
রেখে অনুলরপ করতে থাকে ৷ মাঝ নদী থেকে তার! 
অগ্রগামী সাম্পান আরোহীদের দেখতে পায় থে নদী 
পাড়ে নেমে তারা-কাল।র:পালের দিকে যাচ্ছেন) 

লামাগ্ত পরেই পুলিশ গিয়ে পৌছায়। ইতিমধ্যে 
গ্রামবাসীর! তাদের অসুলরণ করতে থাকে । প্রায় 
ধর! পড়ার মুখে একছন রিতলভার চু'ড়াল ছু'জন 
অনুসরপঙ্জারী মার! পড়ে । বন্ষ্টেব ল গ্রদ সত্য! খুব 
কাছে এলে পড়ায় তিনিও গুলির আঘাতে ধরাশায়ী 
হুন। পরে ৯-ট ভার দেহান্তু ঘটে । 

গ্রামবাসীদের সঙ্গ পুলিশ ঘটনাস্থলে £সে পড়ে 


এবং হলীল্র নন্দী ও শ্ববোধ চৌধুরীকে গ্রেপ্তার 
করতে সমর্থ হয়। ঝকী চারজন স্বদেশ রায়, রঙ্জত 
লেন, দেবপ্রসাদ প্ত ও মনোরঞান সেন এক বাশ 
ঝাড্ডের পিছনে আশ্রয় নেন। গাভীর রাত্রি; বাশ- 
ঝাড় বির গ্রামবাসী আর পুলিশ সারারাত চৌকী 
দিয়েছিল। হায়গাটার লাম লমীরপুর। 

ভোর হতে ন। হতেই সাগ্রাম শুরু হয়ে গেল। 
বেশ কিছুক্ষণ বাদে যখন পুলিশের গুলির আর 
্রস্াস্তর আসে না, তখন দেখ। গেল বাশঝা/ড়ের 
মধো তিন বীর প্রাণ ত্যাগ করেছেন, আর স্বদেশ রাগ 
জীবন্ত অবস্থায় পড়ে আছেন। পরের দিন মৃতা 
এলে ভবিষ্যতের সকল দ্বাল! থেকে তাকে মুক্তি 
দিল। 

প্রতোকের দেহে পুলিশের গুলি ছাড়া আত্মঘাতী 
আঘাত দেখ! গেছে পুলিশের হাতে ধরাপড়ার 
চেয়ে স্বেচ্ছায় স্বরণ শ্রেয় বলে ওদের মনে হয়েছে 
এবং তদমুলারে কাজ করেছেন। 

সুবোধ ও ফণীকে মূল মামলায় আলামী কর! ছয়। 


মামল। আরম 

মন্ত্রাগার আক্রমণ ও আনুষঙ্গিক অপরাধে 
জন্যে আস৷মীদের সন্ধানে চট্টগ্রাম, সমগ্র বাঙগগ। 
এমন কি ঝাঙ্গলার বাইরেও পুলিশ বাহিনী উঠে 
পড়ে গেখে গেল এবং বিভিন্ন যায়গ। থেকে লোক 
ধর] চলতে লাগলো। বাছাই করে ছেড়ে দিতে 
বা আটকবন্দী কানে বেশ কতকজনকে রেখে দেবার 
পর ত্রিণ জনকে আলাদী কে প্রসিদ্ধ মন্ত্রাগার 


‘ 


১৮৫ জাগরণ ও (বশ্ফে।রণ 


গঠন ম।মল! খাড়া করে শ্পেশ্তাল ট্রাইবু!গ্চ।লে পেশ 
করা হয়। 

অভিযোগ খুজে বার করতে ভারতীয় দণ্ডবোধ 
আইনের অনেকগুলি ধার! এবং নান। নতুন আইন 
ভঙ্গের অপরাধ উল্লেখ কর! হয়। 

মামলা চট্টগ্রামেই আরন্ত হল ১৯৩* জুলাই 
২৪-০; খুব খানিকট। এগিয়ে যাওয়। অর্ণাং 
সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলেছে এমন দময় নুন ঘটনার 
সমাবেশ হুল। 


চন্দননগর 

পল।তক আলামী ধরবার জন্তু অন্য প্থানের 
মত হয়ত তার চেয়েও বেশী দৃষ্টি রাখা হয়েছিল 
কলিঙাও। সহরকে কেন্দ্র করে আশপাশের সমস্ত 
অঞ্চল থিরে। হিমাংশুকে ধারা দগ্ধ অবস্থায় সারিতে 
নিয়ে গিগ্েছিলেন তাদেরই চারজন নান। আপদ 
বিপদের মধ্যে কলিকাতায় এসে পড়ল। 
সহাম্কূতিসম্প্ কয়েকটি গৃহস্থ পরিষারের মো 
বল করার পর চন্দননগর গৌদল পাড়ায় এক 
বাড়ীতে আশ্রয় ঠিক করা হয়। সশস্ত্র ও সন্ত" 
ভাবে দিন কাটছে কোনও রকমে । 

পুলিশ সন্ধান পেয়ে সেপ্টেম্বর ১লা মাঝ রাত্রে 
কলিকাতা থেকে র লা হয়ে গোন্দলপাড়ার বাড়্ীট। 
ধিরে ফেলেছিল বাড়ীটার দোতল৷র “চিপে- 
কোঠায় বসে সশত্র একজন বাইরের দিকে লক্ষা 
রাখতেন। পুলিশের আবির্ভাব তার দৃষ্টি এডায়নি। 
ভোরের আলোর সঙ্গে তৃপক্ষের গুল বিনিময় 


চলতে থাকে। একজন ফেয়ারী পুলিশ বেটন 
ভেদ করে পালাবার সম বুলেটবি্ধ হয়ে 
বাড়ীর সংলগ্ল পুক্কারগীতে পাড়ে যান। বুলেট 
আাঘাতই হথেই ছিল তার ওপর প্রায় মৃত 
অবন্থায় লে ডুবে জীবন ঘোধালের প্রাণ হানি 
হয় 

পুলিনের নল থেকে পালাবার কোনও পথ 
ছিল না। পুলিশ বাড়ীর আশপাশ থেকে কত 
জনকে গ্রেপ্তার করে ভাবিত মৃত লকলকে নিয়ে 
কলকাতা ফিরে আলে। তা ছাড়। ফেরারী 
ভ্ীমনন্ত লিং ভিন্ন স্থানে থাকাখ তখনকার মঙ 
রক্ষা পানা কিন্তু তিনি চলিলিয়াম রে! 
(লৰ্ড সিংহ রোড) মাই-পির বড় কর্তার অফিলে 
শেচ্ছায অ.স্ম সমর্পণ করেন। 


মামলার শেষ 

এখন চট্রগ্রাম মামলায় ফিরে আল! য।ক্‌। 
নতুন চার আদামী যোগ করে মামলা “বেঁকে- 
শুন” (6 775৮০) পর্ধ।য়ে শুরু হ'ল সেপ্টেম্বর 
১১-ই থেকে । 

লব বাদলাদ দিয়ে আলামী সংখা! সেই বিশ 
জন। এক দিকে মামল] চলছে! বাইরে পলাতক 
বীরের দল নানা কাণ্ড ঘটিয়ে চলেছেন রায় গ্রদ্ত 
হ’ল ১৯৩২ মার্চ ১-লা। যাবজ্জীবন দ্বীপ৷ম্তর 
ঘটে হাদশদ্রনের। এক জনের তিন বহর সশ্রম 
আর এক জনের তিন বছরের চরিত্র সংশোধনী 
(৮০581) গেল ঘটে । 


জয়শ্রী, আহঢ ১৩৭৯ 


যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে দণ্ডিত £ 

1১) অনন্ত সিং, (১) লাল মোহন সেন, 
(৩) প্ৰবোধ রায়, (-) রণধীর দাশগুপ্ত, 
(6) স্থবোধ চৌধুরী, (৬) ফলীশ্র নন্দী, (৭) 
সহাধ রম গাল, (৮) গণেশ ঘোষ, (৯) লোকনাথ 
বল, (৯) শস্বধেন্দু দত্তদার, (১১) ফকিত সেন 
ও (১২) আনন্দ গুপ্ত। 

অনিল বন্ধু দাপের বোস্ট্রাল তিন বঞ্ছব, অপর 
একজনের ছ'বছর শ্রম কার|দণ্ড হয়। বাকী 
ক'জ্জনের মুক্তি হয়) 

এই মামল।র আদামী অনিল রক্ষিত ও অর্ছেদ্রু 
গুহর ম্বতস্থ ডাঠনামাইট মানল।য় ্টারাদণ্ড হয় 


ফেণীতে সংঘর্ষ 

অন্ত্রগার আক্রমণের পর ছত্রভঙ্গ হয়ে বিল্লবীরা 
চলেছেন। ১৯৩০ এপ্রিল ২৩-এ অনন্ত লিং আর 
তার চারজন সঙ্গী পুলিশ কর্তৃক গ্রেণ্ডারের সন্মুৰীন 
হন। আত্ম-রক্ষার্থে অনন্ত রিন্রলভ(র ছুড়তে 
আরম্ভ করলে পুলিশ বে-সামাল হয়ে পড়ে এবং 
আততায়ীর। পাল!তে সক্ষম হন ঠিন্ত £ইভাবে 
১৯৩০ মে ৭- চট্টগ্রাম শিক্ঞ্বাছা গ্রামের মধে। 
দিয়ে ঝাবাধ সময় পুলিশ তাড়া করলে পলাতক 
বিল্রধীর! রিভল ভার চুটিয়ে পাল সক্ষম হুন। 


১৮৬ 


টাপুর £ 
অস্ত্রগার আক্রমণের মাহ পুলিশের অকজনীয় 
তৎপরতার মথোই গোপনচ।রী বিন্লধীর! নিজেদের 


লক্ষ/চু।ত হচ্ছেন না স্থযোগ পেলেই, অনেকক্ষেত্রে 
নিক্ের। সুযোগ স্থষ্টি করে নিয়ে সমান আক্রমণ 
চা.লযে য।চ্ছেন। 

চট্টগ্রামে গোপনে বিপ্লবীদের নিকট খবর 
পৌঁছায় থে, পুলিশ প্রধন ( Inspector Gencral 
of Pulice) ট্টগ্রামে আশছে্‌। রাদকফ 
বিশ্বাস আর কালীপদ চক্রবৰ্তা গোপন আস্তানা 
বলে ঠিক করলেন যে তাকে আক্রমণ করতে হবে। 

চট্টগ্রাম থেকে বেরিয়ে পুলিশ কর্ত। লাক্স।ম 
চীদপুর হয়ে ঢাক! যাবার জশ্যে রওন৷ হুবেন। 
রাত্রি দু'টার সময ট্রেণ লাক স।ম পৌঁছুলে গভরামে্ট 
হেল পুলিশের ইন্সপেক্টর তারিণী মুবোপাধ।াস 
সেই ট্রেনে উঠপেন চাঁদপুরে নেমে ইন্সপেক্টর 
জেনারেলকে সচার্থন! জ/ন।বেন। 

সাহেবের কামরার ঠিক সামনের কামরায় তিনি 
উঠলেন। ১৯৫০ [ডসেম্বর ১-স! তোর ৪-ট।য় 
ট্রেপ চাদপুর পৌছুলে তারিণী ট্রেণ থেকে তাড়া- 
তাড়ি নেষে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে ছুটি যুবক তৃতীয় 
শ্রেনীর কামদার দিক থেকে এলেই রিউলত।র 
থেকে কলরেট গুলি মারেন তারি .কে লক্ষ্য করে। 
আঁহত তারিবী পড়ে যান। 

শব্দ শুনে পুলিশ সাহেব জান৷ল৷ট। খুলেই 
অবস্থাট! বুঝতে পারেন এবং যুবক দ্বজনকে লক্গা 
করে বাথ রিভলভার ছোড়েন। তর দেহরক্ষী 
সাহেবের দৃষ্টান্তের অনুকরণ কনেন। ফল সমানই 
হ’ল। রামকৃজ্ত ও কালীপদ তখনকার মত পুলিশ 
কবল থেকে রক্ষা! গেলেল। 


১৮৭ জাগরণ ও বিঃস্ফারণ 


চারিদিকে খবর উড়িয়ে দেওয়। গেল। বড় 
বড় রাস্তা: পুলিশ টহল শুরু হয়ে গেল। 
আততাঘীর। যথাসস্তন এড়িয়ে চলছেন এইভাবে 
উদপুর থেকে বাইশ মাইল তক্চাতে মোরকালি 
হেল টেশনের কাছে পুলিশ সন্দেহক্রমে ওদের 
শেপার সরে ঘটন।স্থলেই দেহ তল্লাসীতে দ্রজনেরই 
কাছে একটি কারে রিভলভার, কয়েকট। কার্ডুজ 
আর বামুফের কাছে শক্তিশাদী একটি বোমা 
আবিড়ত হ’ল। 

তারপর কল্পনায় যা ধর! যায় না, সে রকম 
অত্যাচার সবই হ’ল, আর ১৯৩১ জ্রাদুয়াযী ৩ রা 
স্পেশ্যাল ট্রাটবুণালের কাছে তাদের বিচার আস্ত 
হল। পায় প্রকাশিত হয় জানুয়ারী ২৪-৩, 
রামকুফেঃ ফালি আর কালীপদের ঘীপান্তর। মৃতু 


দণ্ডাজ্ঞ| ; স্বয়ং রায়টি হ'ইকোর্টের সমর্থনের. 


জন্য ফাইল গেল ১৯৩১ মার্ভ ১৭-ই। বথানীতি 
হাইকোর্ট মার্চ ২৭-এ তুষ্ট দণ্ডই সমর্থন করে। 

রামকুষ্ণের ফাঁসি হয় ১৯৩১ আগষ্ট ॥৪-১। 
আলিপুর সে্ট)াল জেলে। 


আহা "12-৬ 



















চয়শ্রীর নিয়মাবলী 


গ্রাহকদের জন 
আন প্রতি বাংলা খালের লেখ ও টংরেজী বালের ভৃতী 
লণ্রাহে প্রঙাশিত ৪য় । বাদিক লাক ১ 
৭০৯1 থে কোনো দাদ খেকে প্রাক জওয়া খাস । বিশেষ 
লখ্যাগ্ুলির জস্ত স্বাধী প্রাহকধের অতিরিক্ত কিছু দিতে 
হয় ল।। 





5) ছান্থালিক 





লেখকদের জন্য 

১. শক্তিশালী নূতন লেখকদের রচন। শ্রধাশের প্রমোগ 
লা দেও! হয়। 

২. লেখা পরিদ্ধার হুথকে ফুলস্থযাপের একপৃঠা লিখে 
পাঠন ঢা) নকল রেখে পাঠানো উঠ্ছিচ। 
কারণ, পাঞুলিপ হারিয়ে গেলে পত্রিকার লা 
নেই । 
কবিতা লক্দ্ধেও একট নিয়ম । 

৪... রচন। ফেরৎ চাহিল উপনুক্ত ডাসটিকিট লেখ! 
লঙ্গে দিতে হয়। 


শক্তিশালী নৃতন কৰি, লাহিত্যিক এবং প্রাবস্ধিকদের সহ- 
যোগিতায জন্ত আরা আপ্তরিক আনত্রণ জানাচ্ছি । 


কলকাতার সব স্টলে জর পাওয় যায় 


প্রচার জবাক্ষ, জয়ী 
১৭৭ বি, ফাননংগ। পাৰ্ক, লেঃ পড়িয়া 
২৪ পরগণ। 
২১ এ, প্রিন্স গোল।দ দংস্মদ গোড 
ফলিকাডা-২৬ 


স্পস্ট 





লিটি অক্ষিল : 


আরও একটি সন্তান চাওয়ার আগে: 






| আপনা মনের দাং, হ্টবেছা থেকেই ছেলে ৰৈ গা 215 লহ চাং! স্বরণ ক’ত তাকে মাত 
কারে তবলাত ৷ কিন্তু এখনই পিঠোশিঠি যদি জার ঁ, সং ৰ লে !চ্যতে পাবে । তেহন জবস্বা 

| জাতে না কা তার হাহ, কাই তি ভা 

1 সানা না, কোটি কোটি দম্পতি তা তৈকি ন! হওক পরি পরেরটির তথা তাহা ভাবছেন না ॥ 

|] ), সাক হৰে পুকষষল্তে সহচেতে প্রি হাতে নিরোধক? 

পু হেলাল তার লোকে নিরোধ বারছার কারে ছালছেন॥ আপনিও : 





হিরোজ বারা করন হা” 
! পরজ্ঞাতী অর্থ দান্ধাযো সর্বত্র 15 পয়দা ও টি নিরোধ পাওয়া য।য় 


বিগ আন্রকটি সন্তান না চাওয়৷ পর্যন্ত ব্যৱহাৱ ককুন 


৩ ও 


লক্ষ লক্ষ লোকের মনের মতন. nel EEE ENCE 
us হোকা ফোকাব, সুদী ফোকাস, কেখিতের দোকান পরভতি লতি পাওয়া ছার 


সপ শা শি 





১৮১ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন 


[১৬২ হৃষ্ঠার পর ] 

-ভারতনর্ধে। ইতিহাসে নাংল। চিরদিন 
'শ্রদলেম প্রভিন্প'-- দিল্লীর পথের কাটা। 

এ হেন বাংলার অসিসংবাদী নেতৃত্বই (চত্রহজনকে 
ভারতের অনন্ত অধিনায়কের পদে অভিবিক 
করেছিল) বাংলার গান্ধিবাদী ও বিপ্রবপনস্থী, চিন্দু 
ও মুললমান_ সধাই বংগ্রেদ পতাকা তাল সমবেক্, 
সবা্ট বৈপ্লবিক প্রেহণায় সহিংস অসহযোগ 
আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়েছিল ॥ দরদী ও ঘরমী 
দেশবন্ধুর ত্যাগধর্মী জীবনাদর্শ তাদের অথরের আকর্ষণ, 
তাদের পথের দিশরি। পরবর্তী দ্বরজা আন্দোলন 
আপাতদৃষ্টিতে গণ-আন্দেলন বাঁ বিপ্লব আদ্দেলন 
নয়। তবুও সমগ্র শিগ্পবী বাংলা এতে মোড 
উঠেছিল । গোপন পুশ রিপোর্ট বলে স্বরাজ 
দলের ফার্ধালযপ এবং 'ফলওয়াড” পত্রিকার অদ্দিস 
বাংলায় “অনুশীলন ও যুগান্তর দল লমূহের 
বিপ্লবীদের প্রধান ধটি ছিল এবং চিত্তঃঞ্জনের দক্ষিণ 
হস্ত স্থৃতাধচন্দ্র এদের যোগমৃত্র '* --ভারৱের সমগ্র 
হ্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে বাংলার এই সবময় 
পথান্তের না পাওয়া যাবে নজীর, না পুনরাবৃত্তি। 
শাএই অপুর অধ্যায়ের ওচছিতা দেশবন্ধুর ঘটলে। 
অকাল মৃতু, ছেদ পড়ে গেল এ অধ্যায়ের, অমোঘ 
পরিণতির প্রাকালে। 

এই পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তরঞ্জনের পূর্বাপর জীবনচরিত 
আলে।চা ।__বস্িমচন্দ্রের বন্দেমাতরম মগ্র এবং স্বামী 


একটি 





৪) 9৩০ ৩১ Report oft. E.A. Itsy Spl. 
Bopdt, I. B., C. J. D 11932) 


শ্িবক্গানন্দের বলিষ্ঠ ভ!রতল!ধন! ও সর্বস্ব বিসর্জনের 
উদার গাহবান বাঙ্গালীর শিরায় শিরায় আগুন 
দ্বালিয়েছিল, একমাত্র উপাস্ত দেবতা দেশমাতৃকার 
বেদিতে শোবিঠাঙুলি নিবেদনে সে উদ হয়েছিল। 
তরুণ চিতঃজনের চিচতও এ ভাবের জোয়ার 
লেগেছিল, ভর পারিবারিক আনহা ওয়া একে ধরে 
রাখবার ঠিক অনুকূল না হলেও প্রতিকূল ছিল না) 
ব্ৰাহ্মসমাড্র আলোক প্রাপ্ত ঢাকা বিক্রমপুরের বিশিষ্ট 
দাশ বংশের সন্তান ভিনি। বলেদি উচ্চশিক্ষিত এই 
পরিবারে প্রাচা-পাষ্চাজের ভাবধারার ও সংস্কৃতির 
সংঘর্ষ ও সমহয় পাল। করে চলেছে । বহু আত্মীয়" 
বন্ধু পরিবৃত বৃহ একদবর্তী এই পরিবার কলকাতারই 
স্থায়ী বাসিন্দা, কিন্তু গূর্বৃঙ্গর ভাব। ও বিক্রমপুরের 
অভিমান ভার মঙ্জাগণ্ত। বারে বাড়ীর ছেলে- 
মেয়েরা ইঙ্গবঙ্গ ভাবাপন্ন, কিন্তু অন্দরে খাটি বাঙ্গ।লী ৫ 
(িতঃঞ্ছলের দেশপ্রেমের প্রথম পাঠ পারিবারিক 
আবহাওয়াতেই গৃহীত হয়েছিল; পারপদানত 
ভারন্ের বেদন/) তার মর্মস্থলে বাস! বেঁধেছিল 
যৌবনের প্রারস্তেই । ইংলণ্ডে পড়তে গিয়ে তিনি 
তৎকালীন জাতীয় কংগ্রেসের স্বজনশ্রচ্ধেয় নেতা 
দাদাভাই নৌরাছির সংস্পর্শে আসেন। বৃটিশ 
পার্চ।মেণ্টের নির্বাচনে নৌরজি একজন প্রার্থী ছিলেন, 
তরুণ চিন্তরগ্রস নিজেকে ঢেলে দিয়েছিলেন এই 
নির্ধাচনের কাজে । নৌরছির বিজয় গৌরবের বড়ো 











$1 এই বংশের 18 একজন থপ সন্তান সুবীর 
দাশ খা পেয়েছি, ঘা শেখেছি? ও দাণবং(শও ননে।হর ছবি 


আকেছেন। 


১৯* জয়শ্রী, আষাঢ় ১৩৭৯ 


অংশীদার ছিলেন এই যুবক, যিনি মাড্রাঞ্জাবাদী 
ইারেছের ভারত সম্বন্ধে দক্তোকিত প্রতিবাদে 
আবেগময় কল্পেকটি ভাষণ দিয়ে কতৃপক্ষের বিরাগ 
ভাজন হয়েছ্ছিলেন। 

১৮৯৩ সালে বারিস্টার হয়ে দেশে ফিরে এলেন 
চিত্তরঞ্জন, কিন্তু কলকাত! হাইকোর্টে পশার জমাতে 
ভার দেরি হুল। বিংশ শতাব্দীর প্রার্ন্ড কলকাতায় 
গড়ে উঠলে! ওরুণ দেশব্রতীদের সংস্থা “অনুশীলন 
লমি'ত", যে সমিতি বাংলার সকল গুণ বিপ্লব সা'স্ক!র 
জনঘিত্্ী। বারিস্টার প্রমথ মিত্র লমিতির প্রধান 
স্থপতি, চিত্তরঞ্জন তার মুখ্য সহকারী। প্রথম গুপ্ত 
সমিতির এ্রতিষ্ঠাতা যতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ( স্বামী 
নিরালন্বের ) সুহৃদ, দার্শনিক ও পরামর্শদাত! এবং 
সর্থাগমের সুত্র ছিলেন কলকাতার চিতঃঞ্জন ও 
বরোদার অরকিন্দ থোষ।১ চিৱযঞ্জন ও অরবিদ্দ 
মনের দিক দিয়ে এলেন আরও কাছাকাছি 

তৎকালীন ব্রাক্ষদমাজের ছ'টি উজ্জল রত 
চিত্তরঞ্জন ও অরবিন্দ । উভয়ে সর্বপ্রকার গোড়ামি 
শৃ্ট, শাশ্বত বাংলার বৈধ ও শা্ত-_এ ছু'টি ভাব- 
ধারার মিলন ভূমিতে দণ্তায়মান। যুগপৎ তাদের 
অীবনজিজ্ঞাসা ও ধিড্রোহ ঘোবদা। দন্থ চলেছে 


উভয়ের চিত্তে, প্রশ্ন জেগেতে__মুকি কোন্‌ পথে? 
বস্থাই-এর 'উদ্দু প্রকাশ’ ক্ষাগজে ধারাবাহিক প্রবন্ধ 
লিখছেন শরবিদ্দ__-'নিউল্যাম্প, ফর ওল্ড '-তংস্কালীন 
নরমপদ্থী কংগ্রেদের ‘আবেদন-নিবেদন' নীতিকে 
প্রচণ্ড আক্রমণ করে এংং বিশ্লব-পদ্থার দার্শনিক ভিত্তি 
প্রতিষ্ঠাকলে। অসম্পূর্ণ রটলো তার গ্রকাশন, 
বন্াট-এর কংগোস নতাদের বাধাদালে ।- আর 
চিন্তরঞ্জনের কনিসন্ত। প্রুরিত হচ্ছে মাল) ও ‘মালঞ্চ 
কাবাগ্রন্থে, একটি চঞ্চল দিজ্ঞান্ব মন সেখানে প্রশ্ন 
রেখেছে মান জীলনের মূলতত্বের 'দোরগোড়ায়। 
পরবর্তাকালে ‘অনুর্ধামী' ও সাগর সঙ্গীত! 
কাবাগ্রন্বন্ধয়ে এবং তং সম্পাদিত “নারায়ণ পত্রিকায় 
দেখতে পাই একটি শান্ত তদ্গতচিন্ত বৈষ্ণব কৰিকে, 
যিনি শ্রেয় ও প্রেয়ের ছচ্ছে শ্রেয়কে বরদীয় করেছেন 
তারিক জীবন-প্রিজ্ঞালায়। জীবনের শেষ পঞ্চকে 
কবি চিত্তরঞ্জন বৈকুষ্ঠলোকের নারায়ণকে অদ্বেধণ 
করলেন ইংরেজ শোষিত চরম দু্দশাগ্রস্ত দেশবাসীর 
সেবা ও মুক্তিপ্রয়াসের মধ্যে ; নিবিড় দেশপ্রেমে 
প্রেয়ের উত্তরণ ঘটিয়ে শ্রেয় ও প্রেয়ের মিলনভূমিতে 
জ্যোভির্মঘ মুঠিতে আবিছু'ত হলেন ৯ 

(ক্রমশঃ) 








৯) (লী জীঞনেক স্মৃতি _হান্ু'পাপাল যুখোপাধ্যাছ। 


* লেখক বর্ধদ।ন বনবিভাগের প্ৰাপক । 


‘ 


£ লক্গা 


ক্ষঠীভল্রা ন্বিজ্্ 


বত্রিশ 
অনুন্থ শিষ্ঠাৎবের বিছানার পাশে বলছিল 
ভারতচন্র । - প্রথম দর্শনের বিস্মিত উত্তেজনার পর 
দু'জনেই নিস্তুক্ধ নিধক। শরিরের ধারে বা-পাশে 
বসেছে ভারটচন্র । 
বিস্াধরের শণ (শরানছুল বা-হাগখানি দুই হাতের 
মধো ধরে রয়েছে 
একটু আগে গোমস্ত। গণেশ দত্ত মশাইর পেছন 
পেছন বঙর|র ভেতর এনেছে ভারত । 
প্রথম রগ্রটি।ত দৱমশাই প'কেল। তার সামা 
বিশ্ানাপত্র । দড়ির সঙ্গে ঝোলানে। ধুতি-চাদর- 
গামছ।। আর কয়েকটি কাঠের তোরগ, বেতের 
কালি ইতা।দি রয়েছে। 
এটি আললে বৈঠধখানার মত বা“ছৃত হ'ত। 
এখন কিছুট। অগোছাল। 
দ্বিতীয় ঘরে বিগ্াধরের বিছানা! । আগাগোড়া গালিচা 
পাত । মধান্থলে উঁচু জ।নিমের উপর পরিচ্ছন্ন চাদর 
বালিশের শয্যায় শাসিত বিস্তার ॥ 
হাতপাখ। নেড়ে হাওয়। দিচ্ছিলেন এক মহিল|। 
দত্তমশাইর গল! খাকারি শুনে তাড়াতাড়ি ঘোমটা 
টেনে পেছনের কামরায় চলে গেলেন। 
বিগাধরের স্ত্রীকে কখনো চোখে দেখার সুযোগ হয়নি 


কিন্ত 


উত্তরখও 


মিহির মুখোপাধ্যায় 


ভারতেস। অনুমান করলে, ইনিই হয়তে। সেই 
বর্ধমানের নিশাত বাসায় গোকুল সরকারের কনিষ্ঠ 
কন্প। শিস্ভাধর আচার্ধের স্ত্রী 

কিন্তু একি গেহারা হয়েছে বিগ্ভাধরের । সেই 
গোলগাল গড়ন, গৌরবর্ণ, হাসিখুশি চেহারার 
চিহ্নদাত্র অবশিষ্ট সেই । মাথায় সেই তেলচকচকে 
বাবরী চুলের বাহার নেট। চোখে স্র্|। নেই। 
পাকানে। গোফ জোড়াও অদৃশ্য । মাথ। ধোয়ার 
হুতিধের জন্ত চুল চোট ছোট কদচছাট কর। হয়েছে 
হার ফলে মুখখ।নি আরো! শীর্ণ, মারে! রুগ্ন দেখাঞ্চিল। 
কোটরের মধো চোখ, গালে গর্ত। কেমন বোবা 
চোখে কয়েকপলক ভারতের দিকে তাকাল। 
পরক্ষণেই ক|কালে মুখের রঙ রক্রাভ হয়ে, উঠল। 
উত্তেজলায় উঠে বলার চেষ্টা করল। 

তাড়াতাড়ি তার হাতধানি ধরে বললে! ভারত্চ্র 
"আরে উঠো না, উঠো না, শুয়ে থাকে।”_ব্লতে 
বলতে শিয়রের কাছে গালিচার উপর বঙ্দলে|) 
প্রাণপণে ছেন সমস্ত শাক দিয়ে ভারতের হাতথানি 
আঁকড়ে ধরল বিস্তাধর । দুর্বল কঠে জড়িয়ে জড়িয়ে 
বললে! “তুমি তুমি এখানে কি করে এলে, কোথাথেকে 
এলে, সাম্চর্ধ ক1৩”-__ 

"দাসি আজ একবছর দহারাজ। কুষ্চন্দ্রের লাশ্রয়ে 
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কৃষ্ণনগর আছি, তার আগে প্রায় বছর খানে 
চ্দননগরে ছিলুম, (কিন্ত তোমার এই কঠিন অথ 
কি করে হ’ল লিচ্ভাঘর, কতদিন এই অবস্থা" 
"বলছি সব”_ দম লেবার আগ একমহৃর্ত থামল 
বিদ্তাধর । তাড়াতাড়ি বাধা দিল ভারতচচ্দ্র_“থ!ক 
তোমার কষ্ট হলে কথা বলার দরকার নেট" 
“না, না, আমাকে বলতে দাও, আমাকে বলতেই 
হবে, বুকের মধো অনেক কথা জাম মাপে, তোমাকে 
বলে হালক! হতে চাই, আর কার কাছে বা বলবো, 
বর্ধমান থেকে তুমি চলে মালার পর অনেক খোজ 
করেছি কোন হদিশ পাইনি”-_ সামাস্ত সময় চুপচাপ । 
শিয়রে াড্িয়ে হাতপাধ। নেড়ে হাওয়। দিচ্চিলেন 
দত্তমশাই । সেদিকে চোখ তুলে আবার বললো 
প্দত্রমশাই ভারতের জগ্চ (কচু জলপালের বাবস্থা 
করুন 

“মারে ন! ন, জলপান নয়, আপনি বরং ত|মাকের 
বাযস্থা করুন” ভারতের কথা শুনে তাকাল 
বিভাবর। 

ঠোটের প্রান্তে মান হালি ফুটপ-_“ডুমি তামাক খাও 
নাকি, আগে তো থেতে না" 

“এই, মানে, এখানে এস ধরেছি মার কি, তেমন 
অভোল কিছু নেই”. লপ্রম্থাতের মত আমত! আমর 
করে জবাব দিল ভারডচন্্র। 

কর্তার কথার ইঙ্গিতে মনে হুল, বাল্যকালের বন্ধুহ 
কাছে হয়ছে! নিরিবিলি মনের কথা বলতে চান, 

পা টিপে টিপে বেরিয়ে গেলেন দত্তমশাই। 

সামান্ঠ পাশ ফিরল বিভাগর ৷ ভারতের হাতধানি 


ছা'হাতের মধো ধরল । তারপর আস্তে আস্তে এট 
চাব বরের বিপর্যয়ের ইতিহাস বললো) 

বর্ধমানের বিধাাত বাবঙলাঘী গোকুল সরকারের তবড় 
বিস্তীর্ণ বাণিজা নষ্ট হয়ে গেল। কিছুট। গেছে বরগীর 
হাঙ্গামার জন্ষ, আর বাকিটা নষ্ট হয়েছে ছোটপামাই 
নিস্তাঘর আচারের অনভিদ্ততার অপবায়ে। গোকুল 
সরকার মার! গেছেন । বর্ধমানের বাড়ি দেনার দায়ে 
বিক্রি কঃতে হয়েছে) অক্চান্ত সম্পত্তি আর 
ঝাবসায়ের পুঁজি ছুই নেয়ে-দামাই ভাগ-বাটোয়ারা 
করে নিয়েছে। বড়জামাই রাসবিহারী চক্রবর্তী আগে 
থাকতেন হুগলীতে । সেখান থেকে চলে গেছেন 
ইংরেজ কোম্পানীর শহর স্থতানটি। 

আর ছোট জামাই বিভাধর আচার্য চলে এসেছে 
ফরাসী কোম্পানীর এলাকা চন্দননগরে। 

ফরাসী কুঠির লঙ্গে রেশম আর সোরার বাবসা! শুরু 
করেছে। একখানি দেঙল। পাকা বাড়ি আর কিছু 
ধালজমি কিনেছে। সংবসরের খোরাক উঠে 
আসবে। 

গোমস্ত। দত্বদশই সব দেখাশোন। করেন। বিগ্াধরের 
শরার আগে থেকেই খার!প হয়েছিল । সম্প্রতি 
একেবারে ভেঙে পড়েছে । নিজে সিংজি উঠে বসার 
ক্ষমত৷ পৰ্য্যন্ত নেই, এত হছর্যল। বিভাধরের বর্ণ 
শিরাবছল হাতথ।নি হরে বললে! ভারঙচন্ত্র_ 
এবিস্তাবর, এমনভাবে নিজের শরীর তুমি নষ্ট করলে 
কেন, আমি তে! কিছুকিছু জানি, কিছুটা বুঝতেও 
পারছি, এই ক’-ছরে, তুমি ধীরে ধীরে নিশ্চিতভাবে 
নিজেকে ধ্বংস করেছ, কেন এরকম করলে" _ 


ক 


১৯৩ করা বিষ 


তুমি বুদ্ধিমান, ভুমি পণ্ডিত, আনেক (কছু জানো, 
আনেক বোকো, কিন্তু বড়লোক শ্বশুরের ঘরজ/মাই 
হয়ে থাক, অন্পদাস হয়ে থাকার যেকিয্লানি, তা 
হতে! বুঝাতে পারবে না, আমার দরিত্র বাবা-মা 
মোটা টাকা পণের লোভে আনাতে সিক্রি করে 
(দিয়েছিলেন, শ্বশুর মশাই আনাকে 'ম্হ করতেন, কিন্ত 
তার (হলেবে কিছু তুল হয়েছিল, গরাব বামুনের 
ছেলে, আচাধ বংশ আমাদের, পুরে।[হতবরৃত্রি, িত্যু- 
যজঘান, পূঞে-অ্চনা নিয়ে কোনরকমে লংসার 
চালাতেন বাপ-ঠাকু্দারা, ব্যবসাবুদ্ধি কিংবা 
বাবল। চালাবার কিছুমাত্র অভিজ্ঞত। কোনকালে 
আমাদের বংশের কারো ছিল না, বেড়াল 
দিয়ে কি হালচাধ হয, আমাকে দিযে অভবড় 
বাবসা চালাব|র চট্ট পণুশ্রম ছাড়া আর কিছুই 
হ'ল ন 

কগেক মুহুর্ত থাদল [বস্ভালর' তার উপমার তারিফ 
করলে। ভানতচচ্ছ্র-_“মার্জার দ্বারা হলকর্ধণের 
উপমাটিতো বেশ বললে, মর মজার কথা বলার 
অভেসটি “ডোমার আগের মতই আছে দেখছি৮_ 
বিস্তাধরের ঠোটে লেই মান হালি। আবার বললে! 
ছা, যা, বলছিলুম। শোনো, আমার চারপাশে 
কিছু ইযারবন্ধু, (কিছু মোসাহেব ছুটে গেল, আমোদ 
কূতিতে গা ভাসছে দিলুম, বর্ধমান থাক।র লয় তুমি 
কিছু কিছু দেখেছ বাধহযুপ-_ আস্ত আস্তে লব বলতে 
লাগল বিদ্যার । 

আমেদ-আহলাদের অনিবাধ সঙ্গী অমিতবায়িত1) 
দু'হাতে টাকা গড়াতে লাগল বিগ্যাধর। টাকার 


পাধায় ভর করে [নিজেও উড়তে শুরু কহল। তখন 
প্রথম যৌবন । 
শ্বশুর-শাশুড়ী বর্ধমান থাকেন ন|। গঙ্গার ধারে 


থাকার লোভে বন্ধরের বেশীর ভাগ সদয় বড় মেয়ে- 
জামাইর কাছে হুগলীতে থাকেন। বর্ধমানের ব।বধা, 
বিহগসম্পান্ত সব কিছু -দখাশোন।* ভার বিদ্তাদরের 
উপর॥ পুরনো! গোমন্তা গণেশ দৱমশাই আর 
কয়েকজন বিশ্বস্ত আমলা-কর্মচামীর মাথার উপর 
সর্ধেপর্বা নিগ্ঠাথর । তথাপি তিনপুকুষের ব্যবদ! 
নিজের জোরেই টিকে থাকতে পারত ) 

অন[ভ্ভ্ততার অপব্যরে হয়তে! হোল আন! সর্বনাশ 
টাকে পারতে। ন)। কিন্তু 'ভরাডুসি হল অভ।বনীয় 
এক উপজ্রবের জন্তু । বর্গীর হাঙ্গাম। সমস্ত রা 
অঞ্চলের ব/বসাবাণিঞ। সঙ্গ ডুবে গেল। অসহায়, 
অন্থৃতপ্ বিদ্যার আচাধ আব্মানির দ্বাল। ভুলে 
থাকার জন্ত আরো বেশী করে মন্তপানকেই আকড়ে 
ধরলো! । 

_পকিন্ধ বিভাধর, এতো একরকম আত্মহত্যা, 
নিজেকে তিলে তিলে হত)! করেছ তুমি” _ 
“আমার বেঁচে থেকে লাভ কি” 

_ এও কথা কেন বলছে। হতাশার কাছে আত্মসমর্পণ 
মন্গস্তর লগ, বাবসায়ে লাভ-লোকসান আছেই, 
উত্থানপততন জীবনঘাআর নিতাললী, তা'দ্বাড়। 
তোমার স্তর রয়েছেন, পুজ আঞঞ্জে, তুমি বাঁচবে না 
কেন, মনে জোর আনে৷, বাচতে তোমাকে হবেই, 
এ(হো, তোমার একটি ছেলে হয়েছিল শুনেছিলাম, 
বর্ধমানের বন্দীশালায় তুমি আমাকে খবর দিয়েছিলে, 


১৯৪ জয়ী, আষাঢ় ১৩৭৯ 


মনে আছে, সে ছেলেটি কোথান্প, কতবড় 
হয়েছে - 

"মনে থাকবে ন! কেন, তুদিই তে! ওর নাম 
দিয়েছিলে চন্্রধর, ওরে কে আ।ছিসদ__বিদ্যাধরের 
চল ডাক শুনে যে লোকটি ঝাস্তভাবে রই ঘরে ঢুকল, 
তাকে দেখেই চিনতে পারল ভারঙ্চগ্্র। সেই 
পুরনো চাকর লোচনদাস। "চাহ কোথায় 2 
জিজ্ঞেস করল বিদ্যাধর। 

__এআনে উপরে খেল! করছে”__ 

নিয়ে আয় আমার কাছে”_ 

উপরে অর্থাৎ বজরার ছাদে বলে ঘাটের মান্ন, 
নদীর জলে নান! আকারের নৌকো, নানা বর্ণের পাল, 
আক্কাশ, পাখি, অনেকদূর পর্যন্ত ভাঙা ভাঙা মেঘ 
আর রোদ্চর - এট সব দেখছিল চন্্রধর । 
লোচনের হাত ধরে নিচে এল! শান্ত, সুশ্রী শিশু। 
চার বছর কয়েকমাদের মত বয়স। ছোটমাপের 
পরিচ্ছ্প মোগলাই পোঘাক। আটে। পাজামা, 
ছোটমাপের নাগরা, চুডিদার পাঞ্জাবীর উপর 
জামরণের মধনলের জরিদার কুর্তা, মাথায় ওই রঙের 
জরির কাজকর! মধমলের গোল টুপি। চোখে 
কাজল। বড়বড় চোখে ভারতের দিকে তাকিয়ে 
রইল। 

বিভ।ধর বললো! _-“খুড়োদশাইকে প্রণাস কর" 
“থাক প্রণাম করতে হুবে ন/”--চজ্রধরকে কোলে 
টেনে নিল ভারতচচ্জ্র “এটি তোমার বড়ছেলে ?” 

- "বড় ভোট আর কিছু নেই, ওই একটি সবেধন 
নীলননি"_ 


“এই ছেলেই তোমার মুধ উজ্জ্বল করবে, দশজনের 
একজন হবে” 

দেই আশর্ধাদই করো, আমি তো আর দেখে 
যেতে পারবে! না, তোম3| দেখবে, সেটুকুই আমার 
শান্তি” - 

"ও কথা বলে! কেন বিস্ভাধর, জন্বধবি্বধ [ক 
আর মানের হয় না, তুমি সেরে উঠবে, আবার 
ব্যবসা বাণিজ্জা গড়ে তুলবে” 

= ‘আমাকে মিখে। স্তোক দিও না”--মানভাবে 
হাসল ।বভাধর-__“কবরেজমশাইর দৃখচোখের “চহার| 
দেখেই আমি অন্থমান করতে পেরেছি, এর আগে 
হাছন কবরের আমকে একরকম জব দিয়ে গেছেন, 
আর কোন চিকিৎদা করাবার ইচ্ছে আমার ছিল না, 
নেছাৎ স্রীর কাহাকাটির জন্তু এখানে এসেছি”__ 
প্রলঙ্গ পরিবর্তনের রন্ত জিজ্ঞেদ করল তার 
_ তোমার ছেলের বয়স হ'ল কড1” “ঢারবছর 
পূর্ণ হয়ে পচ চলছে”_একটু থেমে আবার বললো 
বিস্চাধর--"আ।মার ইচ্ছে তুমি ওর হাতেখড়ি দাও, 
ওর লেখাপড়ার লমন্ত ভার মামি তোমার উপর দিতে 
চাই, ঝমুনের ছেলে লেখাপড়া কিছু শেখ। দরকার, 
বণিকবৃত্তি নিয়েছি বটে, কিন্তু ছেলেকে শুধুমাত্র 
হিলেবরাধার মত নামমাত্র (বন! শেধাবার ইচ্ছে 
আমার নেই, ওর মাও দেট। চান না, ভেবেছিলুম 
ভাটপাড়! থেকে কোন পণ্ডিতকে নিধুক্ত করব, কিন্তু 
তোমাকে পেয়ে"_ | 

“ঠিক আছে, তুমি স্থ হয়ে ওঠে, লব বাবস্থা 
হবে” 
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১৯৫ কঠভরা বিষ 


-_ব্ুন্থ আমি আর হন না, আমাকে এইভাবে শুয়ে 
শুয়েই সন ঝপস্থা করতে হবে, আমি হা জিজেদ 
করছি, তার জবান দাও. তুমি কি এখন কৃষ্ঃনগরেই 
আছ” 

আপাততঃ আছি, রান্রসভ। থেকে মাসেহার! 
পাচ্ছি, তবে এখানে বেশীদন থাকবে। না, মহার।জ! 
কিছু জমি দেবেন বলেছেন, ভাবছি সুলাযে।ছে আমি 
চেনে নেব, (সধানেই বদবাদ করবো--৮ 
_দূলাযোড় কোথায় 17 

_ভাটপাড! ছাড়িয়ে আরে। দক্ষিণে গঙ্গার ধারে” - 
"তুমি চন্দননগর এলে আমার কাছাকাছি থ!কতে 
পারে৷ না।” 

__"'মহারাঞ্জার জমিদাণীর মধো খাকতে হবে, বসত- 
বাড়ির জন্য জমি দেনেন মহারাজ, চন্দননগরে তো 
আর নিজের গরমি হবে না, তাছাড়া মূলাজেড় তে 
চন্দননগরের কাছেই গঙ্গ।র এপার ওপার”'-- 

একটু সময় চুপচাপ । আবার বললে! বিস্তাতর_ 
"একটা কথ। জিন্ঞেল করছি কিছু মনে করো না। 
তুমি কি আবার বিয়ে করেছ” 

হঠাৎ আবার বি. করার কখ। মনে হ'ল 
কেন" 

_মৃদ্ব হ।সিযুখে তাকাল ভারত । 

- তোমার স্ত্রীকে তোঘার বাঝ।-দা গ্রহণ করেন লি, 


তার সঙ্গে তোমার দীর্ঘকাল দেখসাক্ষাত হয়নি ' 


জানতুস। অথচ এখন তুমি ঘরদে।র তুলে সংসার 
পাবার কথ ভাবছে, তাই মনে হ'ল তুমি হয়তো 
€ ক্ষনগরেই আবার বিয়ে-থ! করেছ" 
আথাঢ় ৭৬৭ 


"না, নিয়ে আনি 6ই একবারই করেছি- হাসে 
হাসতে বললো ভারতুচন্দ্র_ এন: ওষ্ঠ ‘ক স্ত্রী নিচেই 
ঘর করছি--ডারপর পুরীণাম থেকে বৃন্দাবন যানাব 
পথে খানাকুলে সু ভারা ভাই এর সাঙ্গ সাক্ষাতের 
স্বরণ থেকে শুরু করে সারদাগ্রামে স্ত্রীর লগে 
আবার যাগাযোগ,. সপান থেকে চন্দননগর গোন্দল- 
পাড়া হয়ে কৃষ্ণনগর আগমন পর্ঘন্ত সম ঘটনাবলী 
খুলে বললে। ' 

লন শোনার পর মআন্তে আস্ত আবার বললে! 
বিঞ্চাধর --"'তোমার উপর দিয়ে অনেক ফড়-ঝাপট! 
গেছে 

_' ত। তো গেছেই, এধন যাহোক মোটামুটি একটা 
আশ্রয়ের, মাশ্বাস পেয়েছি _ 

তুমি কি তা হলে নূলাধোড়েই স্থায়ীভাবে বদবাস 
করবে স্থির করেছ” 

"তাই তে ইচ্ছে, আমি গঙ্গ।র ধারে থাকতে চাই 
শুনে মহারাজ কষচন্দ্র গঙ্গার কাছে অথচ তার 
জমদারীর মাধা কোন স্থান নিবাচন করতে বলেছেন, 


তিনি আমার পঞ্তদ্দম জায়গা বসবাসের 
সব বাবস্থা করে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছেন 


"মহারাজা, তা” হলে তোমাকে বিশেষ খাতির 
করেন বলে।”__ 

=-“"হুঁ। তা কিছুটা করেন বৈকি”--আমত। আ।মত। 
করে জবাব দিল ভারডচন্সর । লঙ্দিত হাসিমুখে 
আরে! বললো-_ রাজ সভায় কবি আমি, চল্লিশ টাকা 
বরে মাসোহার! পাচ্ছি, মহারাঞ্জার আদেশে রসদঞ্জরী 


১৯৬ জম, আব1ঢ ১৩৭৯ 


নামে রলশান্তরনির্ভর কাবারচন। করে “রায় গুণাকর 
উপাধি পোয়ছি”_ 

"তাই নাকি, খুব ভালো, আমি ছানতুঘ, কমি 
জীবনে উন্নতি করবে, আরে! হণ আরো প্রচিষ্ঠ। 
পাবে তুমি 

কি জানি কি হবে, ঈশ্বরের অনুগ্রহ আর 
তোমাদের মত বদ্ধু্নের শভেচ্ছ। স্থল করে এতাবৎ 
তো টিকে আছি, বলতে পারি ন! ভবিষ্তুতে কি হবে” 
একটু থেমে_“ভালে। কথা বর্ধগ/নের সেট 
রলমজারীর খবর কি” 

পাকার কথ! বলছে” - 

-এলেই যে শ্বন্দরী গায়িকা, তোমার সঙ্গে যার 
কাছে গিয়েক্ছিলুছ। চোখ বেঁপে নিয়ে গিয়েছিলে মলে 
নেই, তুমি তে! নাম বলেছিলে, ত্রপমঞ্জৱী, আসল 
নাম (ক না তুমি জানো -” 

“ওছো”--কয়েক পলক চুপ করে কেমন ফাঁক! চোখে 
তাকিয়ে রটল বিসাধর । তারপর ডাক দিল, 

-- “তই লোচন, চাহুকে নিয়ে ঘা 

গরজার বাইরে বধ অপেক্ষা করছিল লোচন দাল। 
তাড়াতাড়ি এসে চস্রাধরকে বাইরে নিয়ে গেল। 
এবার ভারতচঞ্রের দিকে তাকিয়ে মৃছ হালিমুখে 
বললে!-- "তুমি সেই মেয়েটিকে দেখছি এখনো ভুলতে 
পারোনি”_ 

“কি করে ডূলবে৷, অমন রূপলী অমন গায়িকা 
আজ পর্ধান্ড আমার চোখে পড়েনি। হা! আরেক 
গ্বনকে দেখেছিলুম, ভার ূপ অত প্রথর নয়, আর 
গানও সে জানতো না, কিন্তু অপূর্ব নাচতে পারতো, 
পুরীধামে আলাপ হয়েছিল, জরগল্লাথদেবের মন্দিরের 
এক দেবদালী, তার কখ। তোমাকে আমি পরে 
শোনান, আগে রপমঞ্ররীর খবর বলে।”__তারতচম্ত্রের 


কথা শুনে একটু ভেগে জনাব দল গ্ভাপর বিদ্দরী 
পটে, গায়িকাও ভাল" 
শাদা দিল ভারত_-“শুধু 
ভাল” —- 

বিজ্ঞাধরের শীণ অপ্রন্থ ঘুধে সেই মাল হা(প--ঠিত 
আছে খুব ভালোই বলছি, কিন্তু মেঘোনাদুষটির খপ্ারে 
যে পডনি, খুন বেঁচে গেছ” - 

-_"কেন বল তে! ?"_ 


ভাল নয়, বলো। খুব 


! 
_এমদন্তব অর্থলোভে, তোমার হাড়দাংল চুষে বেয়ে fy 


ভিলড়ে করে ছেড়ে দিত৮-_বিদ্ারের এই মন্তবাটি 
খুক ভাল লাগলে। ন! ভারতচাল্তরর, কিছুটা আপত্তির 
শ্বরে বললে|--“কিন্তু আমার ক!ছে অর্থের আশ। করা 
বৃথা, আমার হয়ে হা দেবার পেতো! তুমিই দিয় 
দিতে, আমার তখন একটি কাপাকড়ি দেবার€ ক্ষমত। 
ছিল না’ 

তা ঠিক, সেজগই হয়তো তোমাকে সেশী কাছে 
খেহতে দিত না, তা’ ছাড়। “তামার সঙ্গে ॥সশাস্ত, 
সঙ্গীত, অলঙ্কার ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে হয়তো 
কিছু আনদ্দও পেয়েছে, সেন্ড তোমার সম্মন্ধে কিছুটা 
ছেন হুধলতাও ছিল- চোখ টিপে হালল বিস্তার । 
হাঃ কি যে বলছে” 

“নারে ভাই রোগীর প্রলাপ নয়, ঠিকই বলচি, 
আমার এখনে শ্মতি্ংশ হয়নি, বুদ্ধিগুদ্িও লোপ 
পায়নি ॥ যাক ঘা বলছিল।ম, সেই মেয়েটা লামাঞে 
নানাভাবে দোহন করেছে, নগদ অর্থ তে। নিয়েছে, 
র্ূপোর সিৰ। টাকা নয়, মোহর হাড়! মুখে হ।লি ফুটত 
না, তার উপর হীরে সুক্তো সোনার গহন। তো 
ছিলই । এ ছাড়া আরো একটি জিনিল বার করে নিত, 
আন্দাজ করেত কি”-_লেই পুরনো দিনের মত চোখ 
টিপল। মুখে হালি। এযেন মরণাপক্প কোন রোগী 
নয়। সেই পাচ বছর আগের পুরানো কৌহুক রি 
সদাহাস্তমত্র বিভ্ভাধর ৷ (ক্রমশঃ ) 
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আজাদ 
প্রভা দত্ত 


লীলাদির যে ভাস মৃহি আমার ছাদযে অতি 
উজ্জল ভাবে অস্কিত আছে, "তাকে ভাবায় প্রকাশ 
কর! শদাধাসাঘন হবে। শ্রদ্ধা চালসালার সে 
দীপটি অন্থরের মণিকে।ঠ।য় চিরভান্বর হযে আছে । 

লীলাদিকে ছেলেবেল। থেকে জানি। নান! 
বয়সে, নান মূতিতে, নানা অবস্থায় তাকে দোখেছি 
শেঘ-দিন পর্যন্ত । বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি- 
ভঙ্গীর পরিবর্তন হয়েছে। আনেক কথার তাংপর্থ 
ছেলেব।লে বুঝি নাই, পরে ম্বদযঙগম হয়েছে। 
শরন্ধ। ভালবাসার কোন অভাব ঘটে নাই কোন 
দিন শৈশবে ছিপ বিশ্ব ও সম্্রম-লে!ধ, বালিকা 
বয়সে শ্রদ্ধা ও আল্াম্ুঝতিত, পরিণত বয়সে 
ভালবালা ও বন্ধুর ' লাঁলাদির বন্ধুত্বের মত অমূলঃ 
গৌরবময় সম্পদ আমার জীবনে সম আছে। 

লীলাদির মঙ এত গুণের একত্র সমাবেশ আমি 
নার কে।থাও দেবি নাই। দর্বে।পার তার হদগ্ুধন্তা, 
অসীম ভালবাসায় পুর্ণ করণা-কোমল হুদগ্খানি। 
তার ঘবপত্ত দেশপ্রেদ_দেশমাতার প্রতি অতুলনীয় 
স্যালবাদ! ও দেশের জনগণের প্রতি অপার দরদ _ 
তাজ সর্বকর্মের প্রেরণা ছিল। এছ কোন তা।গ 
৪ কষ্ট শ্বীকারে তিনি কুঠ। বোধ করেন নাই। 
হালিসুখে অসাধ্য সাধন করেছেন, হালিমুখে কার" 
ব্রণ করেছেন। এদের উদ্দেশেই, রবীন্্রনাথ 
[লিখেছেন 272 

“যে শুনেছে কালে 
তাহার আহ্বান-গীত 


দ্ুটেভে দে নিতাকি পৃরাণে সংকট আাবর্ত-মবে, 

দিয়েছে সে বিশ্ব-বিসর্জন, 

নিধাতন লয়েছে সে বক্ষ পাতি; 

মৃত্'র গর্জন শুনেছে লে লঙ্গীতের মত ।" 

লীল।দিএ সমস্ত জীবন্ট ত্বাগপূত। ধুন, 
মান, বশ, পাাতি-প্রতিপহি। সংলার-সুথ, কিছুট 
ঠাকে আদর্শচুত করতে পারে নি। যায়! ডাকে 
৪ আনিলদাকে জানেন, তারাই জানেন যে ডর 
লংসায় কাঁবনও লক্প।াসীর মতই যাপন করে 
গিচেছেন। ছেলেমেয্রের। “দাদা” “দিদি” ডেকে 
অসক্ষোচে তদের কাছে এসে ধাড়িয়েছে, তাদের 
স্ষেহহারাত অবগাহন করে হচ্ছ হয়েছে, কর্ণের 
প্রেৱণ। লাভ কত্ছে। শেষ জীননে দেখেছি 
লংলাদি কেমন অনায়াসে মাতৃত্বের মহিমায় উদ্ভীত 
হয়েছেন__এ সময়ে যার! ডাব কাছে এসেছে, তার। 
তার ছেলেছেয়ে। এই উন্নত জীবনের স্পর্শে এসে 
কত জীবন বে উদ্দীপন! লাভ করেছে, এই 
প্রজ্ছলিত জীঠন-দীপ থেকে কত জীবন-দীপ বে 
বলে উ ঠছে, কে তার হিল।ব রাখে । কত ভাবে 
তাকে দেখেছি, কিন্ত তার চরিত্রে কোন খু'ত দেখি 
নাই। খুব রাগ করতেন, কিন্তু সে রাগও কত 
সুন্দর | অন্তায় দেখলেই তাত বিরুদ্ধে সবলে 
উঠতেন।। অনুগামী ও সহকর্মীরা হয়াতা ভায় 
আদর্শমত ব! উর কাছে? মাপকাঠি মত কাক করে 
নাই, খুব বেগে যেতেন ও তিরস্কার কর্তেন। 


১৯৮ জয়ী, আহাঢ ১৩৭৯ 


অপরাধী যতই দ্বখ পাক তকে ছেড়ে হাওয়ার 
সাধ ছিল না--এমনই ছিল তার ভালবাস! 

নেঙ| হ৪যাব যোগা যত গুণ আছে সনই 
ভাব ছিল। অনুত ছিল তার সংগঠনী এ্রতিভা, 
অতুলনীয় ছিল ঠার কর্ম ক্ষমতা, তার আকর্দনী 
তর অভিধানে “মাধ!” বলে কোন কথা 
ছিল লা। যখন য| প্রয়োজন মনে করেছেন 
অনায়ানে ত। করে গেছেন। তীর নেত্রী ঢাক। 
তথা পূর্ব-নঙ্গে সেদিন নরী-জাগরণের যে জোয়ার 
এসেছিল, লে বৈদ্াতিক পরিবেশে আমরা যারা 
ছিলাম, আমরা তার তাৎপর্য কিছু বুঝি, বুঝি 
ভারতের নারী-ঞ।গরণের ক্ষেত্রে সেদিন তিনি কী 
গতিবেগ সঞ্চার করেছিলেন! একটি মেয়ের কী 
অলীম ক্ষমতা, লেদিন চাক্ষুষ দেসেছি! অপূর্ব 
নেত্রীপ্থ! 

লীল।[দর চির স্বচ্ছতা, তার রাজনৈতিক দূর- 
দৃষ্টির গণীরতা যে কত ছিল, আঞ্জ তা মর্মে মর্মে 
বুঝি। “ছড়্রীণর পৃষ্ঠায় জনমত গঠনে অরান্ত 
পরিশ্রম বরেছেন। ভারত-ধিভাগের প্রচণ্ড 
বিরোধি! করেছেন, আলল্প সর্বনাশ রোধ করার 
আন্ত কী গ্রাণান্ত প্রয়াস করেছেন, সে ইঠ্হাস 
লোলচগ্ষুর অন্তরালেই রয়ে গেল! জহরলাল 
নেহরু অশোভন ত্রস্ততার সঙ্গে ভারত-বিভাগ তথ। 
বঙ্গ-বিভাগের বাবস্থ। করলেন, জনসাধারণ কিছু 


শক্তি। 


তলিয়ে বুঝবার আগেই সব শেষ! যে গান্ধীজী 


বলেছিলেন পভারত-বিভাগ হবে আমার মৃত 
দেহের উপর,” তিনি লেদিন রইলেন নীরব দর্শক। 


বাণ! দিতে বা অনশন করতে সেদিন তিনি ভুলে 
গেলেন। ইত্হালের সন্ধিখণে যে নেত৷ এরূপ 
মস্তক ভুল করেন, তার ভুলের ক্ষমা নেই। কোটা 
কোটী লোককে লে ভুলের মাশুল দিতে হয়েছে এবং 
এখনে। হচ্ছে জীবন বলি দিয়ে, সর্বন্থাত হ'য়। 
সর্বনাশের অতল গহ্বরে তলিয়ে গিয়ে। অদৃষ্টের 
এমনই পরিহাল, ধার আলীকিজ চেঠাযর ফলে ভারত 
স্বাধীন হল, সেই নেঙজীর সাবধান-বাদী আমরা 
সেন শুনি নি। নেতাজী ছিলেন লা, লীলাদি, 
আনিলদ। আগ্র।ণ চেষ্ট। করেছিলেন “ভারত-বিডাগল 
রোধ করতে । বৃথা চেষ্টা! অমোঘ (নতি রোধ 
করা গেল না। 

এ সংসারের কি বিচিত্র নিয়ম, বুঝি ন! । অনেক 
সময়ই দেখি য। হয়! উচিত, ত। ঘটে ন।। যোগ)ত। 
অনুসারে মূল্যায়ন হয় না লীলাদির ক্ষেত্রে একথ। 
মহা। আমর; যার। তাকে ঘনিষ্ঠচাবে জানি, 
আমরা শতযুখে বলেও তার সং চরিতের 
পরিমাপ করতে পারব ন|। একথ। একাচ ভে 
জানি যে সব নারীর। যুগে যুগে ভারতের ইতিহালে 
চিহ্ন রেখে গেছেন, লীলাদি ওদের সমগোত্রীয়া। 
সমকালের স্বীকৃতি তাকে এড়িয়ে গেলেও 
ইতিহাসের দ্বীকৃতি, তার মহত্বের মহিমা, উত্তর- 
কালের ইতিহাস উপলন্তি করবে এ বিশ্বাস করি? 
ধন্গ শরীভূমি ধন্ত ভারত-ছুমি-_যে জননী লীল|দিয 
মত কগ। মন্ধে বারণ করেছেন 





* পত ১২ট দুল বিএ) দেশনেত্রী শীলা ররর দ্র ৷ 
শৃতিবাদবিকী উদবাপন উপপঞক্ষে চিত । জঃ লঃ 
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৯৯৯ সম্পাদকীয় 


{ ১৫. পাতার প্র) 
২৫ বঙুরের ভারত-কাশ্মীর সম্পর্ক ধূলিসাং করে 
দিয়েছে । 'কাশ্ীর ভারতের অসিচ্ছেয অ 
রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক এই বাস্তন সঙ।টি পিমলা- 
ঝোঝাপডার লার্তে অনিশ্চিত হয়ে গন্ধে এনং ৯১১ 
সালের পাক-ডারাত যুদ্ধর পরে সোভিয়েত রাশ 
ভাৱত-কাম্মীর সম্পর্কের সুল।য়নে যে পার্থপিরর্তন 
করেছিল, [লিম”-বোবাপন়্াঘ কাশ্মার সম্পর্কে 
উপরোক্ত লর্ড সংঘোজনে ইন্দিবা গান্ধীও অহংপর 
নেই পার্খপিরিবর্তনে কার্যত সায় দি/ছেন, এ-কথ। 
নিঃসন্দেহে বলা চলে । ১৯৬২-এর পাঞ্চ-ভারত যুদ্ধের 
পুরে সোভিয়েত রুশ ত্রুশ্েতী আমলের মূল্যায়নে 
শ্থির থেকে কাল্মীরকে ভারতের অবিচ্ছেন্ঠ অঙ্গরূপেই 
বিবৃত করেছে। কিন্তু এই যাদ্ধর পর ১৯৬৫-র 
২২লে সেপ্টেম্বর রাষ্্রলংছের বৈঠকে দোডিয়েত 
পররাষ্ট্র সচিব গ্রমিকোর 'সিয্াটা এর "ন্ট 
সামরিক জোটের শরিক পাকিস্তানকে আমাদের 
নন্এলাইও পরমমিত্র'ক্লপে_'Our great non- 
aligned friend’—সন্বোধিত করার পর 
পাকিস্তানের দিকে সোভিয়েত রুশের পার্শ্বপরিবর্তন 
স্বর হল এনং তাদধন্দের পর দোভিযেই রুশ কাশ্মীর 
সমস্যাকে পাক-ভ।রত সম্পর্কের অন্তান্ত বিরোধের 
মধো অন্যতম বিৱোধরূপে চিহ্নিত করতে সুরু করে। 
লিমলা-.বাঝাপড়ায় '.*.wilhout prejudice to 
the recognised positions of either siden- 
এর সত জুড়ে দিয়ে কাশ্মীর সম্পর্কে পাকিজানী 
অভিমত এসং ভারতীয় অভিনত্তবকে তুলামূলা স্থান দিয়ে 


তাল্খন্দোৱর সোন্িয়োত দট্টিতে যেমন কাশ্মীর সমস্থ 
পাক-(সরোসের অগ্ততম সমস্ত৷ পধবলিত হয়েছিলো 
সেউ মৃলায়মের ও হুসরণেট মেন ভারতও কাশ্ীরাকে 
সারের অশিচ্ে্ আঙ্গুর নির্ধারিত স্থান পোক 
পাক-ভারত বিরোধের অন্যতম বিরোধের পর্যায়ে 
টেনে নাবিল দিলো । কাশ্মীর সম্পর্ক সোভিয়েত 
রুণেধ তালধন্দোত্বর মৃলায়নের ম(নমায় (সমল।- 
সোঝাপছাক্ষে আঞ্চন্র হতে দেশে তার পেছনে 
সোভিয়েত রুশের দীর্ঘ ছায়ার অসন্থিতি অনুদান, 
মাত্রাচীন অধান্ডসত মন হবে না! 

প্রধান মন্ত্রীর লঙ্গে আলোচনার পর সক্মমুক্ত 
আবহুল্লায় নৃত্তন ভঙ্গিমায় কাশ্টারের স্বাধিকারের 
দাবীও সন্দেহুক্ত নয়। কাশ্মীতীদের পরামর্শ 
ব/তিরেকে কাল্যীর সমন্তার দমাধানের সিরোধিতা 
কবে আবদুল। কাত তার পুরাঙন প্বরেট অনিল 
রথেছে_ শুধুমাত্র পাকিস্তানের ওপর সেজগ নির্ভর 
কর।র মূর্ঘ/মির উল্লেপটুকু ছাড়া। পাকিস্তান হমন 
চাইছে কাশ্মীরের গ্রন্থে ১৯৪৯-এর যুদ্ধবিরতি সীমা 
রেখা প্রত্যাবর্তন এবং তার আগ্মনিয়ন্বণের সধিকার, 
তেমনি আবুল! চাইছেন সেই গ্রস্বের ১৯৫৩ 
সালে প্রত্ানর্তন _ অর্থ।ৎ আবদুল্ল।র কাশ্মীরের প্রণান 
মন্্রীত্বের কাল পর্ধন্ত-_-এবং কাশ্মীরের আস্মনিয়স্বণের 
অধিকার । দিমলা বোঝাপড়া কাশ্মীর সংক্রান্ত 
সর্তে লায় দিলে ভারত সরকারও একটা। মাঝামাঝি 
পথে মীমাংলার শু রক্কপে ১৯৭১-এর ১৭ই ডিলেন্থরের 
ধুক্ধবিরতি সীমারেধাকেই কোনও ইসারায় 
কাশ্মীরের ভারতীয় অংশের মীমানারূপে চিহ্নিত 
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করতে গ্রস্ত হয়েছেন কি না লে-গুশ্বই প্রবল হয়ে 
দেখা দিয়েছে 

লিমল। বৈঠকের সাফলে।র উচ্কীদকে গত ১২ই 
দলাই প্রধান মার সাংবাদিক সম্মেলন অনেকটা 
বামবীয় করে তুলেছে । কথ। ছিল প্রধানমন্ত্রী ৪ঠা 
জুল/ই সিদল! খেকে দিল্লীতে ফিরে লেদিনই 
সাংবাদিক লম্মেগনে সিমলা বৈঠকের সিদ্ধান্ত বাথ 
করসেন। ইন্দির। গান্ধী দিল্লী! ফিরলেন ৬ই জুলাট। 
কিন্ত ১২ই জুলাই-এর পুর্বে সাংবাদিক সম্মেলনে 
বললেন না। এটা কি কঙ।ভগ্লাদের উত্ঝ/ছ নৃতা 
করে লিদলা বৈঠকের অরঙ্গোক্টাস বইবার উদোগ 
দিতে? লা, সিমলা বোঝাপড়া সম্পর্কে পাকিস্তান 
জাতীয় পরিধদের আলোচনার গতি-প্রকৃতির 
পরিমাপের জন্ত কালক্ষেপণ করতে? লাংবাদিক 
বৈঠকে প্রধান মন্ত্রী যা! বলেছেন, তার মমার্থ হলে 
এখনও পাক-ভারত সম্পর্ক লাত-হাত জলের 
তলায়, সিমল! বোকাপড়ার ল।ভ-ক্ষতির খতিয়ান 
বিচার 'অর্থহীন', পাক-ভারত স্থায়ী শাস্তি 
সম্পর্কে নিশ্চিত ন| হলে ধুন্ধবদ্দীদের মুক্তির কথা 
বাস্তর। এবং কাশ্মীর সমস্যাটি রাইলজ্ থেকে 
তুলে নিয়ে আদবার প্রশ্নে সিমলা কোঝ/পড়ার 
ভারতীপ ঝাধ্যা পাকিস্তানী বাধার সঙ্গে 'হবছ 
এক নয়" ॥ লিমল। বৈঠক একটি সুচন৷মাত্র। তারপর 
কোন দিকে তা মোড় নেসে নির্ভর করছে অনেক 
কিছুর ওপর'—_"where we go from there 
depends on many things.” 

চৌনিয়ন ও নিন্পন-.বগ্নেভ বৈঠকের পর চীন- 


কশ সংঘাতের সম্ভাবন। 'এগিয়ে এলো, কিন্ব। পিছিয়ে 
গেলো, তার এপর নির্ভর করে গোট! দক্ষিণ এবিয়ার 
রাজনীতির পরবর্তী পার্স্বপরিবর্তন। দক্ষিণ পুর 
এলিগায় ছুই কোরিয়ার মধো সনকৌড| আস, 
চীনের সঙ্গে জাপানের নৃঙ্গন তালাক! মন্ত্রীসভার 
যোগাযোগে চীন-জাপান সম্পর্কের দ্রতির সম্ভানন। 
দেব! যাচ্ছ, উন ও পলোভিয়েত রুশের এবং 
মাকিনী গাষ্্রণতি নিধ্চনের তাগিদে ভিচেংনাঘ 
যুদ্ধের 4%ট। মামাংসার স্ব দেখা দিতে পারে। পর 
পর এই ঘটনাগুলি ঘটে গেলে পরিসেশের চাপে হয় 
চীন-রুশ লম্প'র্কর উন্নতি সাধিত হবে =! হয় তে। 
দ্রুত সবনতির দিকে গড়িয়ে যাসে। লেই ধরণের 
সম্ভাবনার মুখে দক্ষিণ এশিপ্ায় শক্তি বিশ্যাদে ভারত 
ও পাকিস্তান পুনরায় বিপরীত শিবিরে বিভক্ত হয়ে 
পড়বে। পাকিস্তানের সামরিক সম্তারের জন্য 
পান্চঘ এশিয়ার রাষ্ট্রথলির এসং চীনের নিট 
পাকিস্তানের দরসার, এধন৪ কাশ্মীর সমহ্যা 
মীমাংসায় পাকিস্তানী ছনাগ্রহ এবং বাংলাদেশকে 
স্বীফুতিগানে গরিমলির অস্তমিছিত গতিবেগ এই 
বিভক্তির দিকে। সালাদেশকে পাকিস্তান 
অনতিকালেই স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হবে, কিন্ত 
কোনে। প্রবল রাষ্ট্রের চাপে বাংলাদেশ খাদ 
যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে নিবৃত্ত হয়, বাংলাদেশ- হর 
বর্তমান শ।লকবর্গ নিজেদের বিপদ ডেকে এনে 
শাদনক্ষমত। থেকে নির্বাপিত হবে; অপরপন্ষে 
বাংলাদেশ-?র স্বীকৃতির পরও তাদের প্রতিশ্রুতি 
অনুযায়ী যেদিন যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বাংলাদেশে 
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ম্বরু হবে, দেদিন কোনো কোনো দৈদেশিক শক্তির 
প্ররোচনা বাংলাদেশ-এ তুমুল শিশ্বুক্বলা দেখা দিলে 


লে বিশুঙ্ঘলা 


গুস্থত পাকে 





দমনে বাংলা 
হবে এই সম্ভব বিশুখলার 
সুর ধরে দক্ষিণ এশিয়ার দেশখুলি শক্তি 
বর্গের সংছাত্ের ক্ষেতে পরিণত হতেও পাবে ॥ লিলা 
বৈঠকে স্থায়ী শান (durable pencc') 
আবেদনের চাইতে বৃহৎ শক্তিত শিবিরতুক্ত গণে এত 
উপমহাদেশে হ্যচশক্রি পুনকক্কাণ্বে স্বপ্ পাকিস্তানকে 
হাতছানি দিচ্ছে কিন! মাখামী দিনে ₹। স্তল্পষ্ট হত 
উঠবে । [সিমলা সনৈঠকের লাফলা নিয়ে উল্লদিত 
কর্তা এজাদের উর্বিবা মৃত। না করে প্রধান মন্ত্র 
সাংবাদিক সংশ্মপনে ভপিষ্ততের ছনিশ্চিতির সুস্পষ্ট 
ইদার। _ where we go 
depends on many 1785--শ্থরণ শেখে 
পাকিস্তানের গতি.প্রকুতির দিকে নিপিমে নঞ্চর 
রাখবার দা ৫য়ে৬। ভারতীয় জল, স্থপ ও 
সেনাবাহনার সমিত আস্মহাগ পাক রত সংঘাতেহ 


শাসকদের 


বুহং 


from there 





স্থায়ী সমাধানের যে শ্ুধোগ এনে পিয়েছিল সিমলা - 


এবাকাপড়ার কূটনীতি তাকে অনিগাথভাবে প্রতিহত 
করেছে। 


অধ্য।পক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবাঁশ 
গত ২ শে প্রন প্রথ্যাত প্দাথবিজ্ঞ।নী, ভারতে 
সংখাতবাবজ্ঞ।নেও প্রবর্তক, ইণ্ডিয়ান ই্াটিলকিকাল 
ইন্রিটিউটের প্রেতিট।তা, ভারত সরকার সংগ্যাত ৫ 
নম্পকিত উপদেষ্টা, বিশ্বকবি রবী প্রনাথের এককালের 


এস্সাস্থলচিব এবং বিশ্বভারতীর এককালীন লল্প৷দ৯ 
আপ্যাপক প্রশান্ চল্ট মহলানবীশ সাভার বংসর 
বগলে কলিকাঠায় লোকান্বরিত চন। 

অধ্যাপক মহলাননীশ “পুসিডে্সা 
পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপকরূপে ভার কর্রজীবন স্ব 
করে লে কলেজের গ্রিলিপ্যাল পদে উন্নীত হন । 
এই কলেজে থাকাকালীন তিন দংখ্যাতখের 
অনুষ্টীলন করে ভারতীয় ষ্টটিলটিকাল ঠনিটি উটের 
গোড়াপত্তন করেন । এই প্রতিষ্ঠানটি বাবচারিক 
বিজ্ঞানের ক্ষেত্র একটি ধুগান্তকারী পরিবর্তন আনে 
এবং দেশ-বিদেশের বহু বিল্ঞানীদের এই প্রতিষ্ঠানটি 
আকর্ষণ করে জানে। অন্যাপক জে. বি. এল. 
হলডেনও এই প্রতিষ্ঠানে কয়েকনছছর গবেষণায় 
[রত ছিলেন সংখা!বিজ্ঞালে অথ।[পক মহুলালবীল 
আন্তর্জাতিক খ্যাতিলাত করেন ' 

অধ্যাপক মহলানবীশ ভারত লরফারের পক্ধ- 
গাবিকী পরিকল্পনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং 
হারতবর্ষে আয়ের বিন্যাল সম্পর্কেও 'মহলানবীশ 
রিপো্ট'ই ভারতীয় সমান্ছে আথিক সম্পদের বৈধমা- 
বাঙ্ষ লম্পূকিত প্রথম মুল্যায়ন । 

এই প্রতিভাধর বিজ্ঞানী এবং বাংলার ও 
ভারতের সষ্কতম কুতি সন্তানের স্মৃতির প্রতি আমরা 
শ্রহু! নিবেদন করছি এবং তার লহধমিশী!ক আমাদের 
আন্তরিক লমবেদন। জ্ঞাপন করছি। 


কলেজের 


সংসদীয় গণ তন্ত্রের নুতন মোড় 


পশ্চিম বাংলায় সংলদীয় গণতঙ্তের এক নৃতন 
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পধায়ের সুচন। দেখ। ধাচ্ছে। এবারপার বিধান 
সভায় সিরোধাঁ দল বলতে মাত ছুই জন সদস্তের 
হাজির! বোঝায় _ আদি কংগ্রোল-এর একজন এবং 
মূলল)ম লীগ-এর একজন । অনান্য কংপ্রেসবিরোধীরা 
এখনও বিধান সভ্ভ| বয়কটের লিঙ্গ/তে অবিচল 
রয়েছেন) এই সভার আলোচনায় এই হুইঞ্জন 
সংসদীয় বিরোধী সদস্তরা যেমন বিভিন্ন গুদে 
সরকারের সমালোচনা ?রেছেন, তেমনি নবকংগ্রেস 
দলের কয়েকজন তরুণ সদস্ত নিভির প্রসঙ্গে সরকারী 
নীতির তুমূল সমালোচনা করেছেন। সব চাইতে 
তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছেন পশ্চিম বঙ্গের 
অর্থমন্ত্রী এবং ভার টঈদ্থাপিত বাজেট । এই 
সমালোচনার মূল লক্ষা ছিল নাংজটে কর্মল:ঞানের 
অস্পষ্ট ও অকিফিংকর ব্যবস্থায়। মন্ত্রীদের কথার 
ফুলঝুরিতে কংগ্রেসী সদস্যর! অতিষ্ঠ হয়ে তাদের 
তীব্র তিরস্কারে জর্জরিত করেছে। সদস্যদের এট 
অলহায় মনোভাবের অন্যতম কারণ হোলো প্রাক 
নির্বাচনী আকাশ-ুম্থী প্রতিশ্রুতি পগনে ঢিলেঢালা 
প্রশলনিক গতিবেগ । তারই ফলে নির্বাচনী কনা 
ও সমর্থকদের প্রবল চাপ ও গঞ্নায় সদস্তর। অতিষ্ঠ 
হয়ে মন্ত্রীদের সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছেন। 
কিন্তু কংগ্রেলেঃ পরিষদীয় এবং সাংগঠনিক নেতৃর 
এত লমালোচনার কঠ!রাধ করতে বন্ধপ(রকর হয়ে 


হক বিধান লঞশি, হলি-ও স্থিত গোবর্ধন লেল হইতে প্রীছিছুপচন্তে দিও এডভোকেট কর্তৃক মুত্র ও প্রকাশিত । 


সদস্তদের ওপর হুকুদঞারী করেছেন, ওরা যেন 
ভবিষ্যতে এই ধরণের সমালোচনা না কারেন। 
স্দন্তর। থেছন দলের আ।সুগত্যে স্বীকৃত, তেমনি 
নিধাচকমণ্ডলীর নান! সঙ্গত অভিযোগ সরঙারের 
দরবারে পৌছে দিয়ে তার প্রতিকারে তার! 
প্রতিশ্রুত । হুত৪1ং দলের আমুগত্যের দাবীতে 
সঙ্গত সমালে।চলার ক্রোধ করে পরিযদীয় গণতন্ত্রের 
অগ্ঠতম বৃহৎ স্তম্ভ যে নির্বাচকমণ্ডলী তাদের প্রতি 
দায়িস্বপালনে সদস্যদের অক্ষত! পরিশেষে অনিচ্ছায় 
পরিণত হয়ে সদস্যদের প্রতিনিধিদের প্রকৃতিতে 
পরিবর্তন আনবে £বং নিধাচকমণ্ডলীর চাইতে 
জনমতের স্থান দলমত দখল করবে। দল যেদিন 
গণতন্ত্রে জনসাধারণের অধিকার অগ্রাহা করে তাকে 
স্থান্চাত করবে। সেদিন একদলীয় শাসনের বাছ- 
[বিস্তারে গণতন্ত্র শ্বাসরোধের পথ পরিষ্কার হবে। 
দলের নিয়মানথবঠিতা ও আনুগত্য রক্ষ! করে পরিধদীয় 
গণতস্ত্রে জনমনসের মুক্ত ও অবাধ আভিবাভির 
প্রয়োগকে শ্ুনিশ্চিত করবার ওপর নির্ভর করবে 
গণতুগ্থের ভবিষ্যৎ । নচেং, একদিন দল বলে উঠবে 
“আমিই ॥218'—'I am the 51810, ফরালীরাজা 
চতুর্দশ লুই-এর প্রতিধ্বনি করে। 
১৩ই জুলাই । 
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